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কাব্য বিনোদ--গ্রণীত ও সঙ্কলিত 


বহরমপুর । 


হমুথশ্বহ্ধ & 


কায়স্থ জাতির ইতিহাস অতি পূর্ববকাল হইতেই যবন অধিকার 
'পধ্যস্ত এবং বন্ধমীনে কারস্থরা যে সমাজে কি প্রকার সম্মাননীয়, তাহা! 
নান। পুরাতত্ব ও মন্বাদি স্মৃতিশীস্ত্র ঘটক কারিক! ও পুরাণ ইতাদি 
আলোচনা করিরা এই জাতির সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহ।ই 
এই গ্রন্থে সঙ্কলিত করিলাম। যে মনীষীর উপযুক্ত পুত্রের নামে 
এই গ্রন্থ উৎসরগাঁ্কৃত হইল তিনি বহুবৎসর ধরিয়৷ পুরাতত্ব এবং দেশের 
বিলুধু ইতিহাসের পক্কোদ্ধার কাধ্যে কাঁরমনোবাক্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার 
পুক্তকালয়ের সম্পূর্ণ সাহাধ্য পাইয়াছিলাম বলিয়াই এই বৃহৎ কাষ্যে 
হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সেই পুস্তকালয় বঙ্গদেশের শেষ্ট 
গৌরব বলিয়া মনে করি, সেই কারণেই স্বর্গীয় ডাক্তার রামদান 
সেনের নাম উল্লেখ করিলাম। তৎপরে অসাধারণ পণ্ডিত পু্জনীয় 
কালিকৃষ্ণ বন্দোপাধায় মহাশয় যে মুখবন্ধ লিখির! দিয়াছেন ভজ্জন্ত 
তাহার নিকট চিরকাল কেবল আমি নহি, সমগ্র কায়স্থ-সমাজ খণী রহিল। 
তৎপর প্রত্বতত্ববিদগপের মধ্যে বীহারা তমসাবৃত বহু এতিহাসিক 
তত্ব প্রকাশ করিরাছেন, তাহাদের মধ্যে পূজনীয় অক্ষয়কুমণর “মৈত্র, 
মহাশয়, সি-মাই-ই, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ী মহাশয় ও 
অসাধারণ পণ্ডিত প্রাচ্য বিদ্যাঁমহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বন্থ বন্ধন প্রভৃতি মহোদয় 
গণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলান। তৎপর বন্ধুবর মণীন্দ্রলাল বন্দোপাধায় 
মহাশয়, বি-এল, ও জ্ঞানেন্্র মোহন সরকার বশ্মন ও অগ্রজতুল্য কবিরাজ 
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বাগচি কাবতীর্থ ও নির্মলচন্ত্র চট্টোপাধ্যর 
এম-এ, এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ঘব বিচারপতি ৬সারদাচরণ মিত্রের 
সুযোগ্য পুত্র, খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র বম্মন 
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মহাঁশয়গণের নিকট ও আমিনানাপ্রকারে চিররুতজ্ঞ রহিলাম। 

কি কারণে “রাজার জাতি' নাম দিলাম তাহা! আগ্যস্ত 
পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন । ইতিহাস ও 
শীন্তবাক্য দ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছি, তাহাই বঙ্গীয় চারি 
শ্রেণীর কায়স্থ সমাজের নিকট উপস্থিত করিলাম। যে সামাজিক 
সমস্তা মীমাংসার উদ্দেস্তে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার সফলতাই 
একমাত্র কামনা । যে জাতির মধ্যে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষবরিয়ত্বের 
পরাকা! দেখাইয়াছিলেন, তাহাই আবার দেখিবার জন্ত বসিয়া 
রহিলাম; হয়ত সেরূপ আজ দেঁখিব না, কাল দেখিব না, এ কাল-আ্রোত 
পার না হইলে দেখিব না, কিন্ত একদিন দেখিব এই আশায় রহিলাম। 
“দেখিব হ্ুবর্ণময়ী বঙ্গ-গ্রতিমার দক্ষিণে বঙ্গজ-কুল-তিলক প্রতাপ, বামে 
ব্রাঙ্গণ শঙ্কর! তখন দেখিতে পাইব এই কায়স্থ জাতির পুরাবৃত্ত-বাজন! 
বাজাইয়! ক পুরাবৃত্তকারগণ দেশ মাঁতাইবেন। তখন মাতৃপৃজার কত 
ধুম পড়িবে, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের লোভে প্রতাপের কাছে আসিয়া 
ভুটিবে। কত দীন ছুংখী প্রভাপের কাছে আসিয়া ভিক্ষা চাহিবে। 
দেশে এক আনন্দ-শোত বহিবে।” 
** ঠিক ৬১ বৎসর পূর্বে এই কায়স্থ জাতির মদ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
৬ধু এই জাতিকে নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে যিনি ধন্ত করিয়াছিলেন, 
বনি ভারতের যুগ-প্রবর্তক, যিনি দেশাত্মবোধের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
বাতীর় নব জীবনের উদ্ধোধনকুষ্ভ দেশ-মাতৃকার মন্দির প্রাঙ্গনে গ্রতিষ্ঠ।। 
ররিয়াছিলেন দেই মহাপুরুষ সক্স্যাসী শ্বামী বিবেকানন্দ একদিন ভারতের 
'বত্র মন্দিরে দাড়াইয়! বজজনির্ধোষে বলিয়াছিলেন, “হে ভারত তুলিওনা, 
মার জাতির আদর্শ, নারীজাতির আদর্শ, তুলিওনা তোমার মাত 

বিতরী দময়্তী, তুলিওন! তোমার গ্রত্তাপ, তুলিওন1 তেমণর ধন লুপ 
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অন্তিত্ব, ভারত তোমার সমাজ শিশুশধ্যা, ভূলিওন! ভারত তোমার 
যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারানসী, ভারতের মৃত্তিকা তোমার স্বর্গ ।” 
হে পুরুমসিংহ! তোমার প্রভাবে তোমার জাতি প্রভাবিত হউক ও 
অন্ুগ্রাণিত হউক! তুমি বলিয়াছিলে যে উচ্চবর্ণ ব্রাঙ্ণকে হীন 
করিতে যাইও না, ব্রাহ্মণ জাতির লোপ করিতে চেষ্টা পাইওনা । 
ভারতে ব্রাহ্ষপই মহত্বের চরম আঁদর্শ। শক্করাচাধ্য তাঁহার গীতা ভাষ্য 
এই ভাঁবটী এমন চমৎকার প্রকাঁশ করিয়াছেন তাহ! আমি বলিতে 
অক্ষম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন কেবল ত্রাঙ্মণগণের মান বৃদ্ধির জন্ত, 
্রাঙ্গণ ব্রঙ্গজ্ঞ পুরুষ । সাবধান ! এই আদর্শ সিদ্ধ পুরুষগণের লোপ পাইতে 
দিওন]। ত্রাঙ্মণকে নীচু করিয়া ভোমরা বড় হইতে পারিবে না। আর 
এই কারণে ব্রা্ষণ জাতিকে বলিয়াঁছিলে, ধিনি ভারতের অন্তন্তি ভ্ৰাতিকে 
উদ্ধার করিবেন তিনিই ব্রাঙ্ষণ। 

যদিও আমরা মন্বাদি খষিবৃন্দের অনুপযুক্ত সন্তান তথাপি তাহারা 
আমাদের জন্ত যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাঁর একমান্ত্ 
ওয়ারিশ ও অধিকারী ব্রাঙ্ষণ আমরাই । সুতরাং সেই অধিকারের দায়িত্ব 
লইয়াই ব্লিতেছি-_হে বঙ্গীয় কায়স্থগণ ! তোমরা! কখনও শুদ্র নহ। 

দুঃখের বিষ, আমার অনুস্থত1 নিবন্ধন এবং ষে প্রেসে এই গ্রন্থ 
সুদ্রিত হইল তাহা আমার বাসস্থান হইতে দূরবন্তি হেতু আমি যখোচিত- 
রূপে প্রুফ, সংশোধন করিতে পারি নাই। আশা করি সহ পাঠকবৃন্দ 
আমার এই ক্রটী মাঙ্জনা করিবেন। শুদ্ধিপত্র দ্বিলেও তাহার কোন 
সার্থকতা দেখা যাপন না তজ্জন্ত তাহা হইতে বিরত থাকিলাম । আগামী 
সংস্করণে এ সকল ভ্রম ক্রুটী সংশোধনের চেষ্টা করিব । নিবেদন ইতি-_ 

রন্থকারস্য 
বহরমপুর 
সন ১৩৩১ সাল, ত্র 


যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বাঁলকাদপি । 

অন্যৎ তৃণবত ত্যাজ্যমপুক্তিং পল্পজন্মনা ॥ 
প্রবিচার্ষ্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেত্ক্ষচিত । 
শক্রোরপিগুণাগ্রাহ্য! দোষাস্তাজ্য! গুরোরপি ॥ 


কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিন।-_ এই প্রশ্রটী আজকাল সমাজে তীব্রভাবে 
উখিত হইয়াছে । এই প্রশ্ন সমাধান জন্য শ্রীধুক্ত রমেশচন্্র চক্রবত্তী 
কা'ব্যবিনোঁদ কবিরাজ মহাশয় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং তছুদ্দেশ্যে এই 
পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এই পুস্তকের প্রীয় সমন্তট স্থানীয় মুশ্দা- 
গুতিনিধি নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে! এ সমস্থ আশ আমি 
পাঠ করিয়াছি এবং তাহার অধিকাংশ সম্বন্ধে আমি অনকুল মন প্রকাশও 
করিয়াছি। এই কারণে কাবাবিনোদ মহাশ্র আমাকে তাহার পুণ্কের 
মুখবন্ধ লিখিতে অনুরোর করার আমি এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
কার্য্যটী অতি গুরুতর এবং ইহাতে মাদৃশ বাক্তির হল্যক্ষেপ করা ধৃষ্টতা 
মাত্র তাহা! আমি বিলক্ষণ বুঝি । তথাঁপি আমি কাবাবিনোদ মহাশয়ের 
অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। নিজের মত প্রকাশি করিবার 
অধিকার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও আছে--অবশ্ঠ ভাহা গ্রহণযোগ্য কিনা 
নে বিচার নুদীজনের হস্তে ন্স্ত। অবধিকন্ত এই প্রবন্ধের শীর্ষ ভাগে 
লিখিত শ্লোকাংশ “ যুক্তি যুক্ত মুপাদেয়ং বচনং বালকাঁদপি ” আমার 
আশাস্থল । 
উন্নত অবস্থা হইতে অধঃপতন হইলে অধ:পতিত বাক্তি স্থীয় পূর্ববাবস্থা 
আলোচন। করিয়া গৌরবভাজন হইবার ইচ্ছা করেন এবং পূর্ববাবস্থা পুন:- 
স্থাপনের চেষ্টা করেন । ইহা ম্য্ প্রকৃতি বলিয়া বো হয়। আসরা 
হিন্দুগণ-স্মমাদের পূর্বপুরুষদিগের কীর্তি স্মরণ করিয়া জগতের সমক্ষে 
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আমাদের গৌরব প্রকাঁশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরা ত্রাঙ্গণগণ 
আমাদের পূর্ববপুরুষদিগের মহত্ব শ্মরণ ও কীর্তন করিয়া জগভের সমক্ষে 
আমাদিগের প্রাধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি । সুতরাং কায়স্থদিগেরও 
্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনেচ্ছা অন্বাতাবিক নহে। বঙ্গের কায়স্থজাতি 
অতি বিশাল এবং তাহাদিগের মধ্যে এরূপ অসংখ্য ব্যক্তি আছেন বাহার! 
গুণে ও শিক্ষার ত্রাক্মণের অপেক্ষা ন্যন নহেন। এই প্রকার জাতীয় 
ব্যক্তিগণ শৃত্রত্ব হ্থালনের চেষ্টা করিবেন ইহা! ৰদাঁচ বিচিত্র নহে ,এবং 
স্বাভাবিক ও প্রশংসার্হ। আমাদের ত্রাক্ষণগণের কর্তব্য এই ষে, এ 
প্রকাঁর চেষ্টাকে উপহাস না করিয়া তৎপ্রতি সহান্থভূতি প্রকাশ করা । 
আমরা ব্রাঙ্ষণগণ সমাজের শ্রেষ্ট । নিম়ন্থ ব্যক্তির প্রতি স্বণা ও বিদ্বেষ 
প্রকাশ শ্রেষ্টের ধন্ম-বিরুদ্ধ। নিয়স্ব্যক্তির পরিপোষণই শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্বের 
পরিচায়ক । কিন্তু তাঁহাতেই আমি বলিতেছি ন1 যে ব্রাঙ্মণকে যুক্তির 
বহিভূতি হইয়| অধীন ব্যক্তির পরিপোঁধণ করিতে হইবে । যদি যুক্তিতে 
কারস্থ ক্ষত্রিয় না! হন তাহাহইলে তীহারা সে পদবী কেন পাইবেন? আর 
বদি যুক্তিতে ক্ত্বির প্রতিপন্ন হন তাহ! হইলে তীহাঁদিগকে হাসিয়া 
উড্াইস্া দ্রিব কেন? আর অন্ধ-বিশ্বাসের দিন নাই, এক্ষণে যুক্তি ও 
তর্কেয় যুগ পূর্ণমাত্রায় গ্রবন্তিত। যাঁহ! যুক্তিতে সমর্থন করা যার না, তাঁহা 
কেহ শুনে না__স্ৃতরাং এই ব্যাপারে যুক্তিরই অহথসরণ করিতে হইবে। 
কাব্যবিনোদ মহাশয়ের পুস্তক পাঠি করিলেই দেখ! যাইবে থে তিনি 
অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া! বন্থ শাস্বীলোচনা করিয়াছেন ও গভীর গবেষণা 
করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় কাযস্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রতিপাদনের নিমিত্ত ধর্মশাস্ত 
পুরাঁণ প্রত্রতত্ব ও কুলগ্রস্থাদি হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তিনি 
তাহার উদ্দেশ্ত সাঁধনে কতদূর কৃতকাঁধ্য হইয়াছেন তাহা! অবশ্থ ন্বধীগণ- 
বিবেচ্য । এ সকল প্রমাণ এই স্থানে আলোচনা! করিতে হইলে আর 
একখানি পুস্তক লিখিতে হয়। কাব্যবিনোদ ম্হাশিয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার 
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ব্যতীত আয় একটা অতি গুরুতর কথা বলিয়াছেন, যখা--আদিশূর 
মহারাজার নিকট পঞ্ব্রাহ্মণের সহিত সমাগত পঞ্চ অনুচরগণ (যাহার! 
বঙ্গীয় অধিকাংশ কায়স্থদিগের পূর্বপুরুষ ) কিরূপ সম্দীন প্রাপ্ত হইয়- 
ছিলেন এবং বহু পুরাতন কাল হইতে কায়স্থগণ কিরূপ উচ্চপদ সকল 
অধিকার করিয়া আিতেছেন এবং বিদ্যাবতা ও গুণবত্তা গ্রকাশশ করতঃ 
দেশের কিরূপ সম্মান আকর্ষণ করিতেছেন তাহা বিবেচনা করিলে 
তাহাদিগ্র্কে কখনই শৃদ্র বলিয়া অন্থমান করা যায় না শৃদ্রের এইপ্রকার 
উচ্চাসন অসম্ভব | 

বর্তমান প্রশ্নটা ছুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম এই যে বর্তমান বঙ্গীয় 
কাযস্থগণ ক্ষত্রিয় বংশ স্ভূত কি না এবং দ্বিভীয় এই যে তীহারা এঁ বংশ 
সম্ভূত প্রতিপন্ন হইলে তাহারা সমাজে ক্ষত্রিয় যোগা ব্যবহার প্রাপ্ত 
হইযেন কি না? আমার বিবেচনান্গ প্রথমোক্ত বিষয়টা এক প্রকার 
স্থিরই হইয়াছে? অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণ ভ্রবং কায়স্থদিগের সামাজিক 
অধ্যাদা বিবেচনা করিলে তীহাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভুত বলিয়া এবং শৃদ্র 
নহে বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। এমন কি বিপক্ষগণও তাহা অনেকে 
অস্বীকার করিতে পারেন নাই] এক্ষণে দ্বিতীয় বিষর়টাতেই. যত 
গোলযোগ ॥ অর্থাৎ তাহারা ক্ষত্রিয্ব বলিয়া! সমাজে চলিবেন কিনা? 
ষাহারা তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন 
ভীহার।ও তাহাদিগকে পব্রাত্য” অর্থাৎ সংস্কার বিহীনতা বশতঃ 
শূদরত্বপ্রাপ্ত বলিয়া দুরে নিক্ষেপ করিভে চাহেন । শ্মার্ত শিরোমণি 
বঘুনন্দন ভট্টাচার্য এই মতের গ্রধান প্রবর্তক! ত্রাত্যত্ব অপনোদনের 
প্রায়শ্চিত্তের বিধান ত, শাস্ত্রে আছে। অবশ্ঠ এই বিষয়ে সমস্ত 
শান্ত্রকারগণ একমত নহেন। কাব্যবিনোদ মহাঁশয় এ সমস্ত বিভিন্ন 
তের সামঞ্স্ত করিভে চেষ্টা করিরাছেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই 
বিবেচনা হয়, যে শান্তকারগণ প্রায়শ্চিত্ত বিধাঁন করিয়াছেন তীহাদের 
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মত অন্ুমরণ করিলেই বা দোষ কি? জাতমার! অপেক্ষা জাতি 
দেওয়াই ভাল। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষতি ত, কাহারও দেখি 
না; কিন্ত কায়স্থদিগের পরম উপকার, এবং সেই সঙ্গে আমার 
বিবেচনায় দেশেরও পরম উপকার । কাযস্থরা এক্ষণে শৃত্রকূপে সমাজে 
অপদবস্থতাবে থাকিয়! দেশের যেরূপ উপকার করিতেছেন যদি তাহারা 
ক্ষত্রিয় পদবীতে উন্নীত হয়েন তাহা হইলে তাহার]! উৎসাহিত ও 
গৌরবান্বিত হইয়া তদ্পেক্ষা অধিকতর উদ্যমে দেশের মঙ্গল সাধন 
করিবেন তছ্ষিয়ে সন্দেহ বোধ হয় না। আরও বক্তব্য এই যে দাল্ভ্য 
পরশুরাম উপাখ্যানটী যদি ক্ষত্রিয়ের অধঃপতনের মুল হয় তাহ] হইলে 
এ কলঙ্ক যতশীপ্র অপনয়ন হর ততই মঙ্গল । ভার্থব পরশুরামের 
পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার ইচ্ছা কোন যুক্তির দ্বার সমর্থন কর! 
বায়না॥ অবস্ত এক্ষণে হিন্দু রাঁজা নাই এবং দ্বিতীর রঘুনন্বনও নাই 
কখন হইবেন কিনা তাহা বলা যায় না। ুতরা এক্ষণে সেই ভাব 


ব্রাহ্মণ সমাজের উপরই স্তত্ত বলিতে হইবে। 
গোয়াবাজার, শ্রীকালীরুফ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
বহরমপুর সভাপতি বহরমপুর ব্রাক্মণসভা 


১০ই পৌষ ১৩৩০ সাল। সভাপতি বহরমপুর উকিলসভা 
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রাজার জাতি 


প্রথম খশ্ড 

প্রথম অধ্যায় 
কালক্রমে বঙ্গে, শুধু বঙ্গে বলি কেন, ভারত বলিয়াই বলি, এমন এক 
অন্ধ তামসিক যুগের আবির্ভাব হইলে, যাহাতে আমাদের ধর্ম ও রাষ্ট্র 
বিপ্লবের ফলে সনাতন বৈদিকবর্ম ও আচার সমস্ত ক্লান হইয় গিয়াছিল। 
শ্রুতি, ইতিহাঁস, আর্ধ্যজ্ঞান সমস্তই লু হইয়া গিয়াছিল। ভারত তখন 
মহা তিমিরে আচ্ছন্জ হইয়া নিশ্েষ্ট। অঞ্ধ ও জড়বং হইল, সেই 
সময় মুনলমান বাদল! সকল দিল্লীর তক্ততাঁউসে বিরাজমান। সেই সমস্ত 
মুসলমানদিগের অত্যাচারে দেশ উৎসন্নগ্রায়, উদার ব্রাঙ্গণ জগতের গুরু ও 
 বন্যানীয়, ধাহাদের পুণ্যে আর্ধ্যসমাজ প্রতিপালিত, বাহাঁরা জ্ঞানের উন্মী- 
লনক।রী, মোক্ষপথের প্রদর্শক, ধাহাদের উজ্জল প্রতি ভা, সত্ববুদ্ধি, ধাহাদের 
ষজ্ঞনুত্র দেখিয়া স্বয়ং দেবরাজ এরাবত হইতে নামিয়৷ আসিতেন, ধাহাদের 
পদাঁঘাত চিন্ন শ্ব়ং ভগবান্‌ সগর্ধ্র বক্ষে ধারণ করিতেন, সেই ত্রাক্ষণের. 
চরম অধঃপতন হইল, চরম অধঃপতন বলি কেন, তীহারা সঙ্কীর্ঘতার মধ্যে 
আবদ্ধ ও বুদ্ধিবিদ্বেধে আকুলিত, এমন কি দেশাত্মবোঁধ দেশমধুর অনুভূতি 
তাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিত না, যে বৈদিক যুগের ব্রাঙ্গণ কঠোর 
মৃত্তিমান-বিগ্রহ, ষে ক্ষত্রিয় বিশ্ববিজয়ী মহাবীর, যে বৈশ্য পৃথিবীর ধন 
একত্র আহরণ করিয়া “সোঁণার ভারত' নাম সার্ক করিয়াছিলেন, ষে 


জার জাত 
মহাভাগ শৃদ্রগণ সমগ্র জাতিকে প্রাণ ও বলযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার! 
দেবতারন্যায় বন্দনীয় ছিলেন। আর আজ কলির ব্রাঙ্ণগণ সামাজিক 
শুকলঘু মর্ধ্যাদা অমর্য্যাদা বিষয়ে জন্মগত অধিকারীরূপে একটা ব্যবস্থা করিয়! 
সমাজের প্রাণ অপহরণ করিয়াছেন। তাই আজ আমর পরস্পরের সুথে 
দুঃখে বিপদে সম্পদে সম্পূর্ণ উদাসীন । এইবূপে আমরা জাতীয় একতা৷ 
হারাইয়া আজ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছি। অহোঃ কি 
অধঃপতন ! একেবারে উচ্চশূঙ্গ হইতে গভীর অন্ধকারে । তাইআজ 
ব্রাঙ্গণ যজ্জোপবীত সার ব'লে সমস্ত জাতির চক্ষে এতই নীচ। আজ 
হোটেল করিতে ব্রান্গণ, মাংদের দোকান করিতে ব্রাঙ্গণ, মদের দোকান 
করিতে ব্রাঙ্গণ, জুতার দোকান করিতে ব্রাঙ্গণ, যত প্রকার দ্বণিত কাঁজ 
করিতে আজ ব্রাঙ্গণ অগ্রসর । তাই আজ ব্রাহ্মণ জগতের কাছে প্রতৃত্ব 
হারাইয়৷ বসিয়া আছে। তাই আজ ব্রাঙ্গণ এতই সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে 
এককোণে পড়িয়া আছে, অন্যের পরিত্যক্ত চারিটী তওুলকণাঁর জন্য 
লালায়িত। হে ত্রাক্ষণ, তোমার ধন্ম, স্বাতন্ত্র বজায় রাঁখ, দেশের উন্নতি 
হোক, চাতুবর্ণাত্বকধর্ম স্থাপন কর, দেশে শান্তি সংস্থাপিত হোক। আর 
যদি তাহ! করিবার সামর্থ্য না থাকে, তবে মহত্বের কঙ্কাল আলোকে 
আর সুখ দেখাইও না, রসাঁতলে যাও, পার উঠ, ব্রাঙ্গণের প্রতিভা দেখাও 
আর বঙ্গের জাতীয় চরিত্রে সাম্প্রদায়িক কলহ ঈর্যা ও বিদ্বেষে কলঙ্কিত 
করিও না। আজি বঙ্গে ব্রাঙ্গণকায়স্থে, ঘোরতর অগ্রীতি। মন্গুর 
সন্তান মানব হইয়া দানবের ন্যায় পরস্পরের সর্বনাশ করিতে উদ্যত। 
এই ষে এত বড় একট! অনাধ্য আম্পদেশ, এখানে বৌদ্ধ জৈন 
এবং অন্যান্য অনেক অহিন্দু ধর্থের প্রাহুর্তাব হইয়াছিল অথচ এ দেশে 
অহিন্ু দেখিতে পাওয়া যাইত না, তাহাদের কীত্তিকলাপ পর্য্যস্ত লোপ 
পাইয়াছিল। লোকে জানে বাঙ্গল! হিন্দুধর্মের দেশ, এট। কে করিল ? 
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বাঙ্গালী ত্রাঙ্গন কায়স্থে মিলিয়! রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম 
করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তোলা একট! প্রকাণ্ড ব্যাপার | বছে 
্রাঙ্গণ কায়স্থে মিলিয়া! তাহাই করিয়াছিলেন। বৌদ্ধে ও মুনলমাণে 
প্রাচীন আধ্যসমাজকে ধ্বংস করিয়৷ দ্রিলে, সেই সমাঁজ ধীরে ধীরে গড়িয় 
তুলিয়াছিলেন কাহারা? ব্রাঙ্গণ কায়স্থেই করিয়াছিলেন! তাহা? 
বুবিয়াছিলেন- দেশ মাতাইতে হইলে মাতৃভাষ! ভিন্ন হয় না, তাই কায 
'গুণরাজ খাঁর কৃষ্ণমঙ্গল, কাশীরামের মহাভারত বাঙ্গালীকে কত ব. 
করিয়া দিয়া গিয়াছে । আরও যে কত গ্রন্থ বাঙ্গালাতে তর্জামা, হইয়া 
ছিল, তাহা কায়স্থেরা করিয়াছিলেন_-উদ্দেশ্য বাঙ্গালী হিন্দু হউক 
তাহার। বুঝিয়াছিলেন যে, মুসলমানশ্রোভ রোদ না করিতে পাঁরিহে 
দেশের সর্বনাশ। শুধু বহি লিখিয়াই যে তীহ্থারা দেশের উপকা: 
করিয়া গিয়াছেন তাঁহ! নহে, যদি ব্রাঙ্গণ ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপেঃ 
সর্বনাশ না করিতেন তাহা হইলে আজ কায়স্থজাতির মর্যাদা! কো: 
স্থানে স্থান পাইত্ত কে বলিতে পারে? ভবানন্দ ব্রাঙ্গণ হইয়া দেশে 
সর্বনাশ করিলেন, আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিলেন তাই রাজপুত কুলাঙ্গা 
মানসিংহ যে মোগলসআঁটকে নিজ ভগ্মী অর্পণ করিয়াছিল, তাহার সহে 
মিলিত হইয়। চাঁকৃসিরীতে আগুন লাগাইলেন সেই আগুণ অদ্যাপিং 
নিবিতেছে না, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত অন্যাপিও শেষ হইল না, তাঁই 
সাজ আমাদের এই সুখের দ্বিন। (ই মহাষড়যন্ত্রেরে ফলে বিপর্ষি 
গণের হস্তে স্বদেশের রাঞ্জলম্দ্রী ও বিশেষতঃ স্বাধীনতা লক্ষমীকে চিরতঠে 
তুলিয়া দিয়া জন্মভ্রমির সর্বনাশ করিয়াছিলেন। সেই বিভৎস দেশ' 
দ্রোহিতার ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি । স্লেচ্ছরাজ্য স্থাপন করির; 
তদানীন্তন বঙ্গীয় ত্রাঙ্গণগণ লেখনীমাত্র সাহায্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তজাতিৰে 
সমূলে উচ্ছেদে করিলেন; আর “কলাবাদ্যশ্চ অস্তশ্চ' সুত্র ৰাহির 
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হইল।  বর্ণধর্্পরিপালক ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস হইলেও কিন্তু 
্রাঙ্গণত্ব অঙ্ষুপ্ন রহিল ইহাই আশ্চর্য্য, ব্রাঙ্ষণেরা ছুই বর্ণের সতা 
দেখিতে চাহিয়াছিলেন তাহাই আজ দেখিতেছেন। ক্ষত্রিয় নিশ্দন 
জামদগ্্য একবিংশতিবার মহাযুদ্ধ করিয়াও যে জাতিকে নির্মল করিতে 
পারেন নাই, অহো কলির ব্রাঙ্গণ তাহাই করিলেন ! 


দ্বিতীয় অব্যায় 


অরাজক মুসলমান রাঁজো লোঁকে তখন কি করিয়। গ্রাণাঁপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ ধন্মকে রক্ষা করিবে, তাহাই ভাবিয়া আকুল; তখন আমাদের 
ধর্্মরক্ষক স্মার্ত ভট্টাচাধ্যগণ এই প্রকারে সমগ্র জাতির বর্ণধন্ম ভক্ষণ 
করিবেন কে জানিত। কোটী কোট, মানবের স্ত।য্য অধিকাঁর অপহরণ 
করিয়া আধ্য নাদের গৌরব চিরকালের মত নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, 
নান! প্রকারে মন্বাদি স্থতির ও শান্ত্ের অর্থ ও পাঠ বিকৃতি করিয়া 
কায়স্থজাঁতিকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছেন ও তাহাঁদের দেবত্বের 
পথ বন্ধ করিয়া দির! ক্ষত্রিয়ের প্রতি চিরশক্রতা সাধন করিয়াছেন 
এবং নিজের! সমাজে জন্মসিদ্ধ ব্রাঙ্গণ্য তেজ আকাজ্ষা করিয়া যে দেশ- 
ব্যাপী অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছেন হয়ত তাহাতেই তাহাদিগের তেঙ্ত 
ও গৌরব শেষ হইবে; সমাক্ত গেহ অচিরাঁৎ ভ্মস্্পে পরিণত হইবে; 
কারণ এই বিদ্বেবহ্থি তাহাদের পাখিব বস্তকে না পাইলেই নিশ্চয় 
নিয়স্তর পর্যন্ত আক্রমণ করিবে, তখন হে ত্রাঙ্গণ তুমি নিতান্ত অসহায় 
অবস্থায় পড়িবে। এখনও সময় আছে-- নীচতা, স্বার্থপরতা, জাতীয় 
বিদ্বেষ দুরীভূত কর। কায়স্থজাঁতি ক্ষত্রিয় কিনা তদ্িষয়ে শাস্ত্রে 
প্রামাণ্য কতদূর তাহা দেখ। যদিও মুসলমানের কৃপায় পর্বত প্রমাণ 
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পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, মন্গ যাঁজ্ঞবন্কয, পরাশর, ন্যায় 
বেদান্ত, সাঙ্খয, কর্পস্থত্র, উপনিষদ, শমাশ্বীলয়ন, পাতঞ্জল বহু যত্বের 
সংগৃভীত বন্ৃকাল হইতে অধীত সেই সমস্ত অমূল্য গ্রস্থরাশি তন্মাবশেষে 
পরিণত হইয়াঁছিল। 
শোঁণিত তুল্য প্রিয় গ্রন্থ সকল কতদিন বরির1 দগ্ধ হইয়াছিল কে 
বলিতে পারে? যদিও ব্রাঙ্গণগণের কণ্স্থ ছিল, তাহ! তীহাঁরা পুনরায় 
প্রচার করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাহাতে কি ভাবে শাস্বীয় প্রমাণ 
সকল প্রক্ষিপ্ত ও বিকৃত হইরাঁছিল তাহা সুধীজন বিবেচনা করিয়াছেন। 
বর্তমান কায়স্থঙগাতিকে মহাঁমহোপাধ্যায় কামাঁধানাগ তর্ক বাগীশ মহাশয় 
ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানেন, এই কারণে সে দিন স্বর্গীয় উকীল বিনোদ 
বিহারী বন্থু মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপস্থিত হইয়। কায়স্থের দ্বাদশাহ 
অশৌচ পালনীয় বনিয়াই ব্যবস্থা দিঙ্থা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ 
রায় মহাশয় ও বক্তা গীপতি চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি বক্তৃতায় বলিতেছেন 
যে, মহামহোপাণ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় তাহাদিগকে বলিয়াছেন__কারস্থ 
যে ক্ষত্রিয় তাহার সন্বন্ধে অসন্দিগ্ধ প্রমীণ পাঁন নাই। আমর! বলিতেছি 
যহামহোপাদ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় সহাদ্রি খণ্ডের উক্ত সম্পূর্ণ অধ্যায় 
ও পন্নপুরাণের চিত্রগুপ্রের কথা পাঠ করিয়া নিভীক চিত্তে লিখিয়াছেন 
ঘে, উহা কায়স্তথের কষত্রির বর্ণ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ । নিখিল বাবু ও চৌধুরী 
মহাশয় বলিতেছেন যে কায়স্থ স্বতন্থ মৌলিক জাতি এবং নিজেই কায়স্থ 
তত্বে লিখিতেছেন যে, এই বর্তমান কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা 
বিবেচনা করুন আমরা তাহাদের কোন্‌ কথা গ্রহণ করিতে পারি। এই 
বর্তমান কায়ম্থজাতিকে আমরা কেবলমাত্র চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া 
গ্রহণ করিব না, আমরা বলিতেছি যে, বর্তমান কারস্থজাতির সঙ্গে অতি 
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পুর্ব্বে চন্দ্রবংশোপ্তব ও সূর্ধ্যবংশোস্তব ক্ষত্রিয় সন্তানেরা আপিয়া বিবাহাদি- 
হুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি যথা-_ 


সূ্যবংশোদ্তবৌ ক্ষত্তো দত্তদাসৌ মহাকৃতী। 
চন্দ্রবংশোস্তবঃ ক্ষত্রো মিত্রকুলে স্থৃদর্শনঃ ॥ 
( পঞ্চানন কুলকারিকা ) 


তাহার পর দেখ! বাউক আঁদিশূর বর্তমান রাটীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর 
ব্রাঙ্ণগণের আদিপুরুষ পঞ্চ বিপ্রকে কান্তকুজ হইতে আনয়ন করিয়া 
গৌড়রাজো বসতি করাইয়াছিলেন। তিনি কান্তকুজাধিপতি চন্দ্রকেতুর 
কন্তা চন্ত্রমুখীর পাঁণিগ্রহণ করেন। রাজ্জী চন্দ্রমুখীর চান্রায়ণব্রত অনু- 
্ঠানার্থ সাগ্সিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। তৎকালে বঙ্গদেশে 
সপ্তশতী ব্রাঙ্গণের বসতি ছিল। বৌদ্বধর্ম্নের সমধিক প্রাছুর্তাবে বৈদিক 
্রাঙ্গণদিগের ক্রিয়াকলাপ আদি একেবারে বিলুপ্ত হওয়ায় এ সকল 
্রাঙ্গণগণ অনেক পরিমাণে আচারত্ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
রাজ্জী আচারভ্রষ্ট বেদজ্ঞানবিমূঢ এ সকল ক্রাগণদিগকে ব্রতোদ্‌- 
যাপনের অযোগা বিবেচনা করায় তাহার অভিলাষ অনুসারে 
বুপতি আদিশুর স্বকীয় শ্বশুরালয় কান্তকুজ দেশ হইতে বেদজ্ঞ 
সাগ্িক পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ত্রাঙ্গণ আনয়ন করিয়া রাজ্জীর ব্রত 
সম্পাদন করান। যখন রাজা চন্্রকেতুর প্রেরিত ব্রাঙ্গণগণ গৌড়ে রাজা 
আদিশূরের নিকট আসিলেন, তাঁহাদের সহিত পাঁচজন ক্ষত্রিয় আসিয়া - 
ছিলেন এবং তাহারা আসিয়া! আদিশুরের নিকট কিরূপ সম্মান লাভ 
করিয়াছিলেন এবং কিরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল তাহ! পাঁঠকবর্গকে 
জানাইব। বর্তমান কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্্মাবলম্বীগণের মধ্যে পড়িয়া তাহাদের 
ক্ষত্রিয় আচার ক্ষু্ণ হইয়াছিল মাত্র। সেই কারণে তদানীস্তন ব্রঙ্গণগণ 
ঙ 


রাজার জাতি 

কায়স্থকে শুদ্রাচারী করিতে সহজেই সমর্থ হইয়াছিলেম। ব্রাঙ্গণগণের 
কৃতকার্য্যের ফলে কায়স্থকে মর্ধ্যাদাহীন করিতে গিয়া নিজেরাও এই 
ছুরবস্থায় পতি হইয়াছেন। কায়স্থের লুগ্তগৌরব ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে 
কায়স্থের মধ্যে ফিরিয়া! আইসে হে ক্রাঙ্গণগণ, তাহাই কামনা করুন । 
সহম্র বখসরের অশাস্ধীয় ধর্মবিগহিত অন্যাচারে কায়স্থজাতির প্রাণে 
একটা দারুণ সংশয় মর্মা্িক যাতনাঁর উদয় হইয়াছে, আপনারা তাহার 
শান্তি করুন। ব্ঙগণোচিত উদারতা অপক্ষপাঁতিতার সহিত শাস্তবব্যাখ্য। 
করি কায়স্থজাতির মর্যাদা রক্ষা করুন। কাঁয়স্থগণ যে বিশ্রদ্ধ ক্ষাত্রয়- 
বংশ তাহা আপনারা যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছেন ; অথচ তাহাদিগকে সমাঁজে 
নির্যাতিত করিতেছেন, ইহ! অতীব নিন্দা ও পরিতাপের কখা। ত্রাঙ্গণ- 
গণের কুলগ্রন্থ হইতেই “কুলতত্বার্ণব' সর্ববানন্দ মিশরের নামে যে গ্রন্থথানা 
পাওয়া গিয়াছে সেই গ্রন্থ প্রাচ্যবিব্যার্ব নগেন্দ্রবাবুর নিকট আছে 
আপনারা ইচ্ছ! করিলেই দ্রেখিতে পাঁরেন। তাহা বথেষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ 
উহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে । সেই গ্রন্থে লিখিত আছে- 

“ক্ষিতীশাদি দ্বিজৈঃ সাদ্ধ'মাগতাঃ পঞ্চ রক্ষকাঃ। 

মকরন্দে। দশরথঃ পুরুষোন্তম এবচ ॥ 

কাঁলিদাসো দাশরথিঃ সবে রাজন্যাধর্মিনঃ | 

তেষাং প্রার্থনয়া ভূমিং দো বাসায় ভূপতিঃ ॥ 
ক্ষিতাশাদি দ্বিজগণের সঙ্গে পাচজন রক্ষক আসিয়াছিলেন' 
তাহাদের নাম মকরন্দ,। দশরথঃ  পুরুষোত্বম, কালিদাস ও 
দাশরথি। তাঁহারা সকলে ক্ষত্রিরণন্দী ছিলেন। তাহাদের প্রার্থনা 
অনুসারে রাজা তাহাদিগকে বাঁ করিবার জন্য ভূমি দিয়াছিলেন। 
সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থগণ ষে ক্ষত্রিরবংশোদ্ভব তাহার একটা প্রমাণ 
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পাওয়া গেল। এই সকল প্রমাণের পর বর্তমান বাচি শূড্র বলা 
নিতান্ত অন্যায়, ইহাতে শৃদ্রাচারে তাহাদিগকে অবমানিত কর! হইতেছে । 
কায়স্থ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি নয় তক্রপ ভ্রান্ত সংশয় ধারণা থাকা 
কাহারও উচিত কি? আর বর্তমান কায়স্থ জাতি ষে চিত্রগুপ্ের 
সম্তদন তাহ! মহামহেপাঁশ্যায় পঞ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। তাহার পর 
আমি আপনাদিগকে শব্কল্পপ্রম হইতে দেখাইতেছি যে, 
তদানীন্তন ব্রাঙ্গণগণ এই কায়স্থজাতিকে কি প্রকারে শুভ্র 
করিয়াছেন। যথা_- 


কে যুয়ং নাম কিংবা কথয়তঃ কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ ? 
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশুদ্রা বয়মপি নৃপতে ! কিন্করাভূস্থরণাম্‌ ! 
'ধন্া যুযং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রত ভে! বিপ্রভক্তা। 
শ্রত্বোচুবিপ্রবর্ধ্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈষাম্‌ ॥ ১ 
স্বকৃতালিকৃতান্বর এষ কৃতী, ক্ষিতীদেব পদান্বুজচারুরতিঃ । 
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিদ্বিজ বন্দ্য কুলোল্তৰ ভট্টগতিঃ ॥ ২ 
সচঘোষ কুলাম্ুজ ভানুরয়ং প্রতিমেন্দু যশঃ স্থুরলোকবশঃ। 
সততং স্থমুখানুমতিশ্চন্তধীঃ, শরদেন্দুপয়োহম্ুধি কুন্দযশাঃ ॥ ৩ 
বন্থধাধিপ চক্রবন্তিণো বন্থৃতুল্য। বন্থুবংশসম্ভবাঃ| 

বন্থুধা বিদিতা গুণার্ণ ৰৈ নিয়তং তেজয়িণঃনো! ভবন্তূণঃ ॥ ৪ 
দশরথে*'বিদিতোজগতীতলে, দশরথপ্রথিতঃ প্রাথমঃ কুলে । 
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়া, বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥৫ 
ঘশন্যিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্নবসাদরঃ, 

প্রমত্তসত্বমত্তহঃ শরৎ মুধাংগুবদ্যশঃ। 

৮ 


রাজার জাতি 

পাওয়া গেল। এই সকল প্রমাণের পর বর্তমান কহিল শৃদ্র বলা 
নিতান্ত অন্যায়, ইহাতে শৃদ্রাচারে তাহাদিগকে অবমানিত করা হইতেছে । 
কাযস্থ যেবিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি নয় তক্রপ ভ্রান্ত সংশয় ধারণা! থাকা 
কাহারও উচিত কি? আর বর্তমান কাযস্থ জাতি ষে চিত্রপ্ুপ্তের 
সন্তান তাহ! মহমহোপাধ্যায় পঞ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। তাহার পর 
আমি আপনাদিগকে শব্কল্পদ্রম হইতে দেখাইতেছি যে, 
তদানীন্তন ব্রাঙ্গণগণ এই কায়স্থজীতিকে কি প্রকারে শুভ্র 
করিয়াছেন। যথা__ 


কে যুয়ং নাম কিংবা কথয়তঃ কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ ? 
কোলা পঞ্চশৃদ্রা বয়মপি নৃপতে ! কিস্করাভূস্থুরণাম্‌ ! 
.ধন্া ফুষং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ভরত ভে! বি প্রভক্তা। 
,শ্রত্বোচুবিপ্রবর্ধ্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈষাম্‌ ॥ ১ 
স্বকৃতালিকৃতান্বর এষ কৃতী, ক্ষিতীদেব পদান্ুজচারুরতিঃ | 
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিদ্িজ বন্দ্য কুলোস্তব ভট্টগতিঃ ॥ ২ 
স চ ঘোষ কুলাম্ুজ ভানুরয়ং, প্রতিমেন্দু যশঃ স্থরলোকবশঃ। 
সততং স্থমুখা হুমতিশ্চন্ুধীত, শরদেন্দুপয়োহম্বুধি কুন্দযশাঃ ॥ ৩ 
বন্থুধাধিপ চক্রবপ্তিণো বস্থৃতুল্যা বন্থবংশসম্ভবাঃ | 

বন্থুধা বিদিতা গুণার্ণ ৰৈ নিয়তং তেজয়িণঃনে। ভবন্তুণঃ ॥ ৪ 
দশরথে*বিদিতোজগতীতলে, দশরথপ্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে। 
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়া, বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগারে ॥ ৫ 
ঘশম্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ণবসাদরঃ, 

প্রমত্তসত্বমস্তহঃ শরৎ স্তুধাংগশুবদ্যশঃ | 

৮ 
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্‌ _ রাজার জাতি 
প্রতাপতাপনোত্তপদ্দিশালিযোধিদালিকো, 
বিভাতি মিত্রবংশ সিন্কৃকালিদাস চন্দ্রকঃ ॥ ৬ 
দ্বিজালি পালনার্থ কোহপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ। 
কুলাম্বজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ ॥ ৭ 
অয়ং গুহকুলোদ্তবোদশরথাভিধানে। মহান্‌। 
কুলাম্বুজ মধুব্রতোবিবিধপুণ্যপুষ্জান্বিতঃ ॥ 
নিশম্য গুহভাধিতং সকল সভ্যহাস্যং ব্যভূু । 
স বঙ্গগমনোদ্যতো৷ বিবিধমানভঙ্গোঘতঃ ॥ ৮ 
অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভূদ গ্রগণ্য কৃতী, 
স্থদ স্তকুলসম্তবোনিখিল শান্ত্রবিষ্যোন্তমঃ | 
বিলোকিতুমিহাগতো ছ্বি্গবরৈশ্চ রাজাং পরতো, 
চকার্‌ নৃপতিঃ স তং বিনয় হীনতো নিক্ষুলম্‌ ॥ ৯ ॥ 

১। হে কৃতিগণ! তোমরা কে? তোমাদের নাম কি? তোমরা 
নিব্বিদ্বে আসিয়াছ ত? কোন দেশ হইতে আসিতেছ ? হে নরপততি ! 
আমরা কোলাঞ্চ দেশ হইতে পাঁচ জন শূদ্র মাসিয়াছি ; আমর! ত্রাঙ্গপগণের 
ভৃত্য । এই কথা শুনিয়া রাজ| পুনর্বার কহিলেন হে বিপ্রভক্তগণ ! 
পৃথিবীতে তোমরাই ধন্ত ; এক্ষণে তোমাদের সকল পরিচয় বল? তদবাক্য 
শুনিয়। ব্রাঙ্গণগণ কহিতে লাগিলেন-__হে নরপতি ! ইহাদের সমস্ত পরিচয় 
আছে। 

২। পুণ্যকাধ্যকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ট, ই'হারা ব্রাঙ্গণচরণসেবী 
ঘতিকল্প, ইনি পুণাত্বা মকরন্দ নামে বিখ্যাত এবং ইনি দ্বিজবর্গের 
বন্দনীয় ভট্ট নারায়ণে অন্থরক্ত অর্থাৎ ব্রাঙ্গণের মধ্যে বন্দ্যোবংশীয় ভট্ট 
নারায়ণই ই'হার গুরু। 


রাজার জাতি 

৩। ঘোষকুলরূপ পদ্মের স্থয্য, ইনি চন্দ্রসদৃশ, ইহার শে দেবলোক 
বশবর্তী হইয়াছেন। ইনি সর্বদা নুখী, স্মবুদ্ধি, পণ্ডিত এবং শরচচজ্্ 
সমুদ্র ও কুন্দ পুষ্পের ন্যায় ইনি যশোঁরাশিতে ভূষিত। 

৪। বন্থধাধিপতি সদ্গুণের ঈশ্বর, বন্থুবংশে উৎপন্ন, 'গুণরাশিতে 
পৃথিবীতে বিখ্যাত ই'হাদের জয় হউক । 

৫। পৃথিবীতে দশরথ নামে বিখ্যাত ইনি দশরথের স্তায় খ্যাতি 
সম্পন্ন, ইনি কুলের অগ্রগণা, ইহার যশ দ্বারা দশদিক বিজয়ীদিগের 
জয়কারা এবং ইনি কুলসাগরে সমস্ত এশ্বর্ধয দ্বারা জয়শা'লী হইয়াছেন । 

৬। যশস্বীগণের যশ রক্ষক সর্বদা সকলের নিকট আদরনীয়, শরং- 
কালের চন্দ্রের স্তায় ষশন্বী, ইহার প্রতাপরূপ স্থ্যে শক্ররমণীগণের তাপ- 
দাতা, মিত্রবংশসমুদ্রের চন্দ্ররূপ, ইহার নাম কালিদাস, শোভা পাইতেছেন । 

৭। ইনি ছিজবর্গের রক্ষক, ইনি শ্রীহর্ষের সেবক এবং অন্ধকারে 
প্রদ্দীপের ন্তায় কূলপদ্সের প্রকাশক । 

৮। কুলপন্মের ভ্রমর এবং বনুপ্রকাঁর পুণ্য পুঞ্জযুক্ত ইনি দশরথ 
নামধারী, এই মহাপুরুষ গুহঝুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি সর্বপ্রকার 
মান ভঙ্গের জন্তই বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছেন। গুহ সন্বদ্ধে এই কথ! 
শুনিয়া সভ্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ সকলেই হান্ত করিলেন। 

৯। ই'হার নাম পুরুযোত্রম, ইনি কুলীনের অগ্রগণ্য, ইনি স্বুদন্তবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি সর্ববশাস্ত্র বিদ্যায় অতি নিপুণ । হে প্রভু! ইনি 
ছ্বিজগণের সহিত আপনার রাজ্য দেখিতে আসিয়াছেন। এই কথা 
শুনিয়া! রাজা পুরুষোত্তম দত্তকে বিনয়হীনতা প্রযুক্ত কুলত্রষ্ট করিলেন। 

এই নর়টা শ্লোকের প্রথম ক্লোকে আমর কি দেখিতে পাইলাম ? রা 
জিজ্ঞাসা করিলেন_-তোঁমরা কে, তোমাদের নাম কি? তোঁমর1 কোঁন 
দেশ হইতে আসিয়াছ? তাহাতে তাহারা উত্তর করিলেন-_আমরা পাঁচ জন 
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শুর্র, কোলাঁ্চ দেশ হইতে আঁসিয়াছি। পাঠকবর্গ দেখুন, উত্তর তখনও কিন্ত 
শেষ হয় নাই । তখনও তীহার। তাহাদের নাম কি, এ প্রশ্নের উত্তর দেন 
নাই, অথচ রাজা এই সমস্ত উত্তর প।ইবার পূর্বেই পুনর্ববার তাহাদিগকে 
প্রশ্ন করিলেন। “তোমাদের সকল পরিচয় বল।” আমি পাঠকবর্গকে 
বলিতেছি, রাজার এইরূপ প্রশ্ন করিবার আদৌ আবশ্তক ছিল ন!, তাহার! 
তো ক্রমান্বয়ে উত্তর দিয়া আদিতেছেন, ছুটা প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্বে 
দিয়াছেন, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিবেন হঠাৎ এ সময়ে আবার প্রশ্ন কেন? 
এরূপ করা শিষ্টতা এবং ভদ্রতা বিরুদ্ধ । ইহ! কেমন একট। অসম্বদ্ধভাবের 
পরিচায়ক । তারপর দেখুন প্রশ্ন করিলেন, ধাহাদিগকে তাহার ক্রমান্বয়ে 
উত্তর করিয়! আসিতেছেন, কিন্তু তাহাদ্রিগের কথা বন্ধ করিয়া দিরা ব্রাঙ্গণ- 
গণ হঠাৎ উত্তর করিতে আরস্ত করিলেন । এই বা কি রকম ভদ্রতা! ! এমন 
নয় যেঞ্ভাহার! নিতান্ত মূর্খ লোক, ছুমকা জেলার চাষা কিম্বা কোল,ভীল 
লেখাপড়া! আদে শিক্ষা করেন নাই, সমস্ত ঠিক ঠাক বলিতে পারিবেন 
না, তাই কৃপা করিয়! খ্রাঙ্ণগণ তাঁহাদের পক্ষে “'মোক্তারনামা” 
গ্রহণ করিলেন? তাহাদের পরিচয়ের মধ্যে যে সকল বিশেষণে 
বিভূষিত কর! হইয়াছে তাহা হইতে যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে তীহারা 
যেমন শৌর্্যে বীর্ষ্যে অদ্বিতীয়, বিদ্তাতেও তেমনই পণ্ডিত। বিশেষ দেখুন, 
পুরুযোত্ম দত্তের পরিচয় দিবার সময় তাহাকে “নিখিল শাস্ত্র বিস্বোভম£” 
বলা হইল। ইহা হইতে আমর কি বুঝিতে পারিলাম? যে সরম্থতী 
দেবী ইহাকে কি অরুপা করিয়াছেন? এই প্রকার অবস্থায় আমরা 
বুঝিতে পার্সিতেছি নিখিল শাস্ত্র বলিলে বেদ, .বেদাঙ্গ, স্থৃভি কাব্য, 
অলঙ্কার, স্তায়, পাঁতঞল, দর্শন প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র বুঝায় নাকি ? শৃদ্রের 
পক্ষে'ত বেদ বিষ, তাহা হইলে তিনি নিখিলশাস্ত্র বিদ্বা কি করিয়! 
শিক্ষা করিলেন? কাজে কাঁজেই আমরা বৈব, এঁ পাঁচজন আদৌ শূপ্র 
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ছিলেন না। এই সকল প্রমাণ থাকা স্বত্বেও যে প্লোকের শব্দ বদলাইয়া 
এই বিরাট কায়স্থ জতিকে অনার শূদ্রজাতিতে পরিগণিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আঙ্ আমর! কি বলিতে পারি? 
ধাহার। করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আজ সহন্রবার নিন্দা করিতে দ্বিধ! 
করিব না, এই বিষয়ের জন্তই আমাদের বর্তমান শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের নিকট প্রধান অভিযোগ। এ শ্লোকগুলিকে যতই পরিবর্তন 
করা হউক না কেন, উহাঁর মধ্যে যতবারই শৃ্র শব্দ প্রবেশ করান হউক 
না কেন, যত কাল পর্যন্ত এ বিশেষণগুলি বর্তমান থাকিবে, ততকাল অন্ধ- 
কারের মদ্যবত্তি দীপশিখার ন্তায় এ বিশেবণগুলিতে বর্তমান কায়স্থজাতি 
যে ক্ষত্রিয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিবে। তাহার পর রাঁজসভায় যাহার 
পরিচয় দিতেছেন, তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়। দিয়া তাহাদের পক্ষে ব্রাঙ্গণগণ 
মোক্তারনামা গ্রহণ করিলেন। ইহা কতদূর সমীচীন হইন্াছে' তাহা 
সহজেই অনুমেয় । ইহাতে কি আপনারা সন্দেহ করিবেন না? 
তাহার পর আর এক ব্যাপার দেখুন। নবম শ্লোকের প্রথন চরণে '*অয়ঞ্চ 
পুরুযোত্ম” বলিয়া মারস্ত আর শেষের ছুই চরণে আছে “বিলোকিতু 
মিহাগত দ্বিঙ্জবরশ্চ রা্কাং পপ্রভে। চকার নৃপতিং সহিতং বিনয়হীনতো 
নিস্কুলম্ঠ এখানে দেখুন ব্রাঙ্গণ পুকষোত্তম দত্তের পরিচয় দিয়া যাইতেছেন। 
ইনি পরিচয় দিবার সমর কহিলেন, হে প্রত এই দক্তপুত্র দ্িজগণের সহিত 
আপনার রাজ্য দেখিতে আসিয়াছেন” ইহাতে দত্তপুজ্ের কি শিষ্টত| 
বিরুদ্ধ কার্ধ্য দেখান হইল তাহ! মামরা কেহই বুঝিতে পারিলাম ন!। 
আরও: পাঠক নহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন, দত্তের পক্ষে কথা 
বলিতেছেন ব্রাঙ্গণ কথা বলিবাঁর দোষ হইল বক্তার অর্থাৎ বাঙ্গণের, 
ব্রাহ্মণ ধাহার কথা বলিলেন, তীহারই দোষ হইয়া গেল। ব্রাঙ্গণ 
পুরুষোন্তম দত্তের পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন-__ইনি রাজত্ব দেখিতে 
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আসিয়াছেন, আর দোষ হইয়া গেল হতভাগ্য দত্তপুত্রের। রাজা 
কাজীর বিচারের স্তায় তাহাকে অকুলীন করিয়! দ্রিলেন। আর দেখুন 
রাজা ক্ষত্রিয়ই হউন কিন্বা৷ কায়স্থই হউন কিম্বা কোন সংকীর্ণ জাতির 
মধ্যেই হউন এক্ষণে আমরা আদিশুর কোন্‌ জাতীয় ছিলেন তাহা বিচার 
করিব না। এক্ষণে দ্বেখিব, ব্রাঙ্গণগণ তাহাকে “হে প্রভূ" বলিয়া সম্বোধন 
করিলেন কেন? এ প্রকার ত রীতি নহে। এই কারণেই আমি বলি, 
এই অসঙ্গত বিষয়গুলি দেখিনেই শ্লোকগুলির প্রাতি ঘোরতর অবিশ্বাস 
আইসে। এবং ইহ1ও সংস্কৃতঙ্ঞমাত্রকেই ম্বীকার করিতে হইবে যে, 
ক্লোকগুলির মূলতঃ যাহা ছিল তাহা হইতে নিশ্চয়ই বিক্কৃত করিয়া 
রাখা হইয়াছে। 
আমরা! প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে ““পঞ্চশূদ্র।” স্থানে “পঞ্চ চৈতে” 
করিলে এবং চতুর্থ চরণে “শ্রত্বোচু ধিপ্রবর্ধা; সকল পরিচয়ং ভূপতে রস্তি 
চৈষাম” স্থানে শ্ত্বোচু কষত্রবরধ্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতে রম্তি চৈবম্” এই 
প্রকার করিলে ছন্দও বজায় থাকে । এবং শ্লোকগুলির প্রতি যে অসঙ্গত 
ভাব দেখা যাইতেছে তাহা আদে থাকে না। এমন কি স্োকের যে 
ভাব করিয়! দিয়াছে তাহ! নষ্ট হইয়। যায়। এরূপ করিলে শ্লেরকের পাঠ 
এই প্রকার হর। 
“ কে যুয়ং নামঃ কিম্বা কথয়তঃ কৃতিনঃ স্বাগহাঃ কাপি দেশী? 
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ চৈতে বয়মপি নৃপতে ! কিস্বরাতৃম্থরাণাম ॥ 
ধন্যা। ঘুষ পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রত ভো বিপ্রভক্তা, 
আহোচুঃক্ষত্রবরধ্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈবম্‌।” 
এখন অর্থ শুন্থন__হে কৃতিগণ তোমরা কে? তোমাদের নাম কি? 
তোমরা নির্বিদ্বে আসিয়াছ ত? কোন্‌ দশ হইতে আসিয়াছ? হে 
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পতি ! আমরা পাচজন কোলাঞ্চ হইতে আসিয়াছি। আমরা ব্রাঙ্গণগণের 
ভৃত্য । এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন-_হে বিপ্রভক্তগণ ! পৃথিবীতে 
€ভোমরাই ধন্ত, তোমাদের সমন্ত পরিচয় আমাকে বল। এই কথা শুনিয়া 
ক্ষত্রিয়গণ বলিতে লাগিলেন-হে নরপতি ! আমাদের সকল পরিচয় 
এই | অত্তঃপর ব্রাঙ্গণ রাজাকে “হে প্রভু" বলিয়া তাহাদের পরিচয় বলিতে 
লাগিলেন। শূদ্রের পক্ষে রাজাকে “প্রভু; বল! যুক্তিযুক্ত এবং অশাস্তীয় 
নহে কিন্ত ব্রাঙ্গণের পক্ষে রাজ! যে জাঁতিই হউক না! কেন তাহাকে “হে 
প্রড” বলিয়া! সম্বোধন করিতে পারেন না । ইহাদ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে 
বলিতে পারি শ্লোকগুলি যখন রচন] হইয়াছিল তাহার পরে ক্ষত্রিয়জাতিকে 
অর্থাৎ বর্তমান কারস্থজাতির সর্ববনাঁশ করিবার উদ্দেশ্তই জাল বচন 
রচনা করিয়া এই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতিকে শৃদ্র শ্রেণীতৃক্ত করা হইয়াছে। 
কিন্ত আজ ভগবংকপায় শৃদ্রত্ব রূপ প্রেতমৃত্ি হইতে বর্তমান কারস্থজাঁতি 
উদ্ধার হইয়া সেই সত্যকে প্রকাঁশ করিবার নিমি ত্ব ভগবান তাহাদিগকে 
রাস্ত। দেখাইয়া দিয়াছেন-_-সত্য কখন মিখ্যা হয় না। এই কারণেই 
এ সমস্ত গ্লোকের মধ্য হইতে যে পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা 
প্রকাশিত হইয়া! পড়িয়াছে। এ সমস্ত প্লোকের মধ্যে কায়স্থদিগের যে সকল 
গুণবাচক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, উক্ত বিশেষণ পকল শূদ্রজাতির 
কখন হইতে পারে কি? এঁ্সমস্ত বিশেষণ চিরকাল ক্ষত্রিয় জাঁতিতেই 
বিগ্তমান আছে । এই কারণেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমান কায়স্থজাতি 
€কোন কালেই শুদ্র ছিলেন না, ইহীরা যথার্থই ক্ষত্রিয়। 


তৃতীয় অধ্যায় 

সেবেশী দিনের কথা নহে, বৈদারাজ রাজবল্লত বৈদাজাতির ব্রাত্যতা! 
খণ্ডন করিবার জন্তই এই মুশিদাবাদ সহরেই মগধ, মিথিলা, কাশী, কাকী 
হইতে বঙ্গের ত কথাই নাই প্রধান প্রধান পর্ডতিত আঁনয়ন করিয়া সেই 
সমস্ত পণ্ডিতগণের কৃপায় ও তাহাদের ব্যবস্থায় রঘুনন্দন ধাহাদদিগকে 
“কলো শূত্রসমাজেয়া! যথা ক্ষত্র যথা বিশঃ বলিয়! ব্যবস্থা করিয়া! গিয়া- 
ছিলেন, তাহার! বহু পুরুষ অভীত সাবিত্রী উপনয়ন সংস্কার বাধিবদ্ 
করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পরেও বর্তমানে বহু বৈদ্য পূর্ব বঙ্গে ও 
উত্তরবঙ্গে একমাঁদকাঁল অশোৌচ পালন করিয়া আদিতেছেন। এইক্ষণে 
বৈদ্যজাতি শিক্ষায় দীক্ষাঁয় উন্নত হইয়া গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। 
যখন বর্তমানে ব্রাক্ষণ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে সানন্দে দ্বিজোচিত সংস্কারে 
সংস্কৃত করিতেছেন, তখন বর্তমানে এই বিশিষ্ট কায়স্থ সমাজের প্রতি 
এ অত্যাচার কেন? বৈদ্ভজাতির ন্তায় কায়স্থজাতিও তাহাদের স্াষ্য 
সংস্কার গ্রহণে সম্পূর্ণ অধিকারী। আর ত্রাঙ্মণসমাজেরও শৃত্রঘাজনাপবাদ 
স্থালনের জন্ত কায়স্থসমাঁজকে আরধ্যোচিত বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত করা 
সর্বথা কর্তব্য। একদিন যে জাতির এই ভারতে অপ্রতিহত শাসন ছিল, 
ধেজাতি সমস্ত বঙ্গের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন, এমন কি আকবরের সময়েও 
সমস্ত বঙ্গ ধাহাদিগের করায়ত্ব ছিল, সেই কারস্থজাতির গৌরবরবি অন্তা- 
চলচূড়াবলম্বী হইয়াছে! আর্ধ্কায়স্থজাতির সকলেই যাইতে বসিয়াছে। 
হে ত্রাঙ্গণ ! তোমরা নিশ্চেষ্ট হইও না। বিপ্রভক্ত কায়স্থশিষ্যগণের মান 
সন্ত্রম রক্ষার জন্ত, শিষ্যের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত সকলেই বদ্ধপরিকর 
হও। ইহা অভি সাধু এবং মহৎ উদেশ্ঠ, ইহ! সম্পাদন করা ব্রাঙ্গণের 
ৰাধ্য তাহাতে সন্দেহ কি? 
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শ্রীমান্‌ মহারাজা ধিয়াজ রাজবল্লভকে ব্রাক্গণপঙ্ডিতেরা বৈগ্ত- জাতির 
ত্রাত্যতা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাপত্রিকা দিয়াছিলেন তাহাঁও ( পরিশিষ্ট 
দেখুন ) দেওয়া! হইল। আর আজ বর্তমান কারস্থজাতির সম্বন্ধে বঙ্গের ত 
কথাই নাই, সমস্ত ভারতের মহামহোঁপাধ্যায় ব্রাঙ্গণপপ্ডিতগণ যে 
ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন তাহাও প্রকাশ করিলাম। এতদ্দেশীয় কায়স্থেরা 
কষত্রিয়কন্ায় ও ক্ষত্রিয়বীর্ধ্য হইতে উৎপন্ন বিষুবস্থ চিত্রগুপ্তবংশজ ইহারা 
থার্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। যাজ্বন্ক কহিলেন, পরশুরাম সহম্বাহু অর্জুনকে 
বধ করিবার পরে সেই সময়ে রাজা চন্দ্রসেনের গর্ভবতী মহিষী 
দালভ্য আশ্রমে আসিয়া প্রাণ ও গর্ভ রক্ষার্থে আশ্রয় লইলেন। পরে 
ক্ষত্রিয়নিহ্থদন পরশুরাম দাঁলভ্যমুনির আশ্রমে আসিয়। অতিথি হইলেন । 
মুনি তাহাকে পাছঃ অর্ধ্য ও আসন দিয়া পূজা করিয়া যোডশোপচারে 
ভোজন করাইলেন। €োজনাস্তর দালভ্যমু্নি পরশুরামকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আমার আশ্রমে আপনাঁর আগমনের কারণ কি তাহা বলুন। 
তাহতে পরশুরাম কহিলেন, রাজা চন্্রসেন তাহার ক্ষত্রিয়, স্্ী 
গর্সমেত আপনার আশ্রমে আসিয়াছেন। আপনি তাহাকে 
আমার প্রদান করুন। আমি তাহাকে বধ করিয়া নি:ক্ত্রিয় 
করিব । আমি পৃথিবী হইতে ক্ষত্রিয় নাম চিরতরে ঘুচাইব। 
ইহাতে দাঁলভ্যম্ন কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বর দিয়াছি, 
তোমাকে কিছুতেই দিব না। আমি প্রাণ রক্ষা করিব । 
ইহাতে পরশুয়ম কহিলেন, যাহাতে উভয়ের প্রাণ রক্ষা হয় 
এবং আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় আপনি তাহার উপায় 
করুন, এই বলিয়া, কহিলেন, গর্ভস্থ যে সন্তান হইবে, তাহার! ব্রঙ্গ- 
কায়স্থ নামে বিখ্যাত হইবে, অর্থাৎ আদৌ ব্রঙ্গকায় হতে উৎপন্ন 
পরে পরে ত্রাঙ্গষণ হইতে রক্ষণ, এই কারণেই ব্রঙ্গকায়স্থ নাম হইল 
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ক্ষত্রিয় নামের পরিবর্তে “কায়স্থ' নাম হইবেক। ইহারা কাযস্থ, উৎপন্ন 
ক্ষত্রিয় রসে ও ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে) রাজন্তবর্ণ হইবেক। ক্ষত্রিয়ের 
যে মুখ্যধর্্ যুদ্ধবিদ্যাদি তাহ! হইতে পরিত্যক্ত হইয়া শাস্্-বিদ্যার 
ব্যবসা করিবেন। ইহাদের পিতৃপুরুষ হ্বিভূর্জ, তস্য বংশজ 
চিত্রগুপ্রের যে প্রকার ধর্মকর্ম, রাজ্য, আচার কথিত আছে সেই সকল 
ধর্মকর্্মাদি কায়গ্রা করিবেন। এই কায়স্থর! ধর্শিষ্ট, সত্যবাদী, সদাচার 
ও হরিহর অগ্চনায় তৎপর হইবেন এবং নৃষজ্ঞ ও পিতৃদেবপৃজক ও 


অতিথিপূজক হইবেন । 
রাম উবাচ । 


তবাশ্রমে মহাঁভাগ ! সগর্ভ। স্ত্রী সমাগতা | 
চন্দ্রসেনসা রাজবেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাতুনঃ ॥ 
তন্মে ত্বং প্রাথিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে | 
ততো দাল্ভাঃ প্রত্যুবাচ দদামি বরমীপ্দতম্‌ ॥ 

দাল্ভ্য উবাচ। 
স্ত্িয়ো গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাঁতুমহসি। 
ততো রামহব্রবীদ্দাল্ভ্যং যদর্থমিহমাগতঃ ॥ 
ক্ষত্রিয়াস্তকরশ্চাহং তত্বং যাচিতবানসি | 
প্রাখিতশ্চ তয় বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ ॥ 
তম্মাৎ কায়স্থ-ইত্যাখ্যা ভবিষ্ন্তি শিশোঃশুভম্ঃ। 
এবং রামো মহাবাহুহিত্বা তং গর্ঠমুত্তমম্‌ ॥ 
নিষ্জগামা শ্রমাত্বস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ । 
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ ॥ 
রামাজ্ঞয়া স দালভ্যেন ক্ষত্রধন্্াদ্বহিক্কুতঃ। 
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কায়ন্ধর্্মবিধিনা চিরগুপগ্ুশ্চ যঃ ল্মুতঃ ॥ 
তদেগা্রজাশ্চ কায়স্থ। দাল.ভাগোত্রাস্ততোহভবন্‌। 
দ্ালভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধণ্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ 
সদাচারপরা নিত্যং রত! হরিহরাচ্চনে । 
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাব্; পুজকাঃ ॥% 


ইতি স্কন্দপুরাণম্‌। 


বঙ্গদেশ বহুকাল মগধের শৌদ্ধপঞআজাটগণের অধীন ছিল। বৌদ্ধগণের 
মধ্যে জাতিভেদ ছিল না । বর্তমান কায়স্থজাতির মধ্য হইতেই অনেকেই 
বৌদ্ধ হইয়! শিয়াছিলেন তাহ! পূর্বেই বলিয়াছ। এই কারণে অনেকেই 
বৈদিক আচার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি নিখিল বাবু 
বলিতেছেন--বৌদ্ধগণ উপবীত তাঁগ করিয়াছিলেন এ কথা ইতিহাসের 
বিরুদ্ধ মত। কারণ তিনি বুন্ধ'দবের প্রতিমৃতিতে যজ্ঞস্থত্র দেখিতে 
পাইয়াছেন । আমরা বলি খৃষ্টপৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব মহ! 
নির্বাণ অর্থা২ং মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন । পাঁচশত বংসর 
মধ্যে কেহ তাগার মুক্তি নির্মাণ করেন নাই। মহাযান সম্প্রা- 
দায়ের পর বুদ্ধদেবকে হিন্দুদেবভার আদর্শে কেহ কেহ যজ্ঞোপবীত দ্বারা 
অলঙ্কত করিয়াছিলেন । কারণ তিনন ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন 
ষলিয়াই ভক্তগণ তাহার প্রতিযৃত্তিতে তাহার জাতীয়চিহুম্বর্ূপ ত।হাকে 
যক্্স্থতরর অলর্্ত করিরাছিলেন। বুদ্ধদেব ভিক্ষুধর্্ম অবলম্বন করিয়া 
ছিলেন। সেই ধর্মশাস্ত্রে যজ্ঞস্থব্রপারণে কিছুমাত্র আবশ্তক নাই। 
এখনও তিব্বতে যে সকল বৌদ্ধমঠ আচে সেই সকল মঠে ও চিত্রে 
ষে সকল মৃত্তি আছে আমর! অধ্যাপক সমাদ্দারের চিত্র হইতে বলিতেছি, 
বুদ্ধদেবের যক্ঞম্থত্র ছিল না। বুদ্ধদেব যতদিন পধ্যস্ত সিদ্ধ না হইয়াঁছিলেন, 
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ত্বতদ্দিন পধ্যস্ততিনি পাথরের বেদীতে বোধিক্রমতলে একাকী একাসনে 
বজ্জাসনে বহুকাল অচল অটল হইয়া ধ্যানে ছিলেন। সেই সময়ে কেহই 
তাহার নিকট ছিল না। কেবলমাত্র 'মাঝে মাঝে “মার” আসিত। 
যাহার ভয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয়, সে মাবে মাঝে 
আসিয়া বুদ্ধদেৰকে বিরক্ত করিত। আর বলিত, “উঠ, চলে যাও, বৃথ! 
চেষ্টা কারো না। বুদ্ধ হওয়া কাঁহার৪ সাধ্য নাই।” আর দিদ্ধার্থ 
বলিতেন-__ 


ইহাসনে শুয্যতু মে শরীরং 
ত্বগাস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চযাতু ॥ 
অপ্রাপ্য বোধিং বন্ুকল্পভুলভাং। 
নৈবাঁসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥ 


অর্থাৎ “হে মার ! আমি জন্ম জন্ম ধ'রে বুদ্ধ হ'তে চেষ্ট। করুছি, কঠোর 
তপস্তাঁ কর্ছি,, এবার বুদ্ধ হ'ব, তবে আসন ছেড়ে উঠব | ইহাতে 
আমার শরীরের ত্বক অস্থি মাংস থাক্‌ আর যাক। এই আমার 
প্রতিজ্ঞা । আমর] বলি যাহারা বুদ্ধদেবের দুই একটা প্রন্তরমৃত্তি দেখিয়া 
তাহার বজ্ঞোপবীত ছিল ইহাই বলিতেছেন, তাহাদিগকে আমরা 
জিজ্ঞাসা করি, বুদ্ধদেবের সেই কঠোর তপস্তাকালে যক্ঞোপবীত নষ্ট হইয়া 
গেলে, আবাঁর কোন্‌ ভক্ত তাহাকে যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দিয়া আসিত ? 
না তাহার সিদ্ধ হইবার পূর্বের যজ্ঞোপবীত পরিবার অবস্থা ছিল? 
যিনি বুদ্ধ হইতে চলিয়াছেন, যিনি মারকে বলিতেছেন, “আমার শরীর 
যাক আর থাক্‌ অ:মি এই স্থান কিছুতেই ত্যাগ করিব না» তিনি তখন 
যজ্ঞোপবীত রাখিবার বনু উচ্চে উঠিয়া গিয্াছেন। ধাহা'রা বুদ্ধদেবের 
যজ্ঞনুত ছিল বলিতেছেন, তাহাদিগকে 'মামিও ছুইটা প্রতিৃত্তির বিষয় 
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বলিব। একটা মুন্তি, তাহার পূর্ণ যৌবন অবস্থা বোধিতরুমূলে ধ্যানস্থ 
হইয়া বসিয়া আছেন। আর একটা মৃত্তি, তিনি অস্থিপঞ্জরস।র হইয়াছেন 
এবং ধ্যানস্ক অবস্থার আছেন। এই ছুই মৃত্তি আমরাও দিলাম ! 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার পর আমি 
রেঙ্গ,নের মঠ হইতে দেখাইতেছি যে তথায় যে বুদ্ধমৃত্তি আছে তাহাতে 
যজ্ঞোপবীত নাই উহাও ঠাঁকুর মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পর ধাহারা 
যজ্ঞোপবীত ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিবেন-_তাহাদের শ্বকপোলকল্লিত ভাব- 
গ্রহণে আমরা অক্ষম। আমরা বুদ্ধদেবের সাধনমালায় তাহার ২৫৬ রূপ 
মৃত্তি সাধনের কথা আছে দেখিয়াছি, তাঁহার কোন যৃত্তিতেই যজ্ঞোপ- 
বীতের কথা নাই। বিশেষতঃ যে ধর্ম বৈদিক যাগবজ্ঞের সম্পূর্ণ বিরোধী 
তাহারা কেন বৈদ্দিক যাগ-যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞসতত্র গ্রহণ করিবেন? আচার্য্য 
রামেন্ত্রন্ুন্র ত্রিবেদী 1, 487 0০ ২.9. (19817001021 1২1001 
০০116£০ ) তাহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মন্দিরে প্রদত্ত “যজ্ঞকথা” 
নামক বক্তৃতায় বলিয়াছেন ;_বেদপন্থী সমাজের ৫ত্যেক ব্যক্তি 
আপনাকে ছ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং এই ছ্বিজতব পরিচয়ে শূড্র 
হইতে এবং অন্তান্ত গ্্রেচ্ছাদি হইতে আপনার স্বাতন্্য রক্ষা করিতেন। 
এই শ্থাতন্ত্যই ছিজাতি-সমাঁজের নক্বীর্ণতা। অন্ত সমাজের লোক সহজে 
ছ্বিজাতি-সম'জে প্রবেশ করিতে অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের বিশিষ্ট অধিকার 
লাঁভ করিতে পাইত না। একেবারেই যে পাঁইত না, ইহা মনে করিতে 
পারি না। ইতিহাসে দেখিতে পাই, বন্থ অনাধ্য এবং বহু শ্রেচ্ছ পর্য্ত্ত 
কালক্রমে দ্বিজাতি সমাজে প্রবেশ করিয়াছে এবং ছ্বিজাতির সকল 
অধিকার লাভ করিয়াছে । পক্ষান্তরে অনেক খাঁটী দ্বিজ স্বেচ্ছাক্রমে 
ঘ্বিজাঁতির অধিকার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আজি 
তাহারা সেই শৃত্রত্ব ম্বীকার জন্ত অনুতপ্ত এবং পুনরায় ম্বত্ব-লাভের 
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জন্ত ব্যাকুল (যজ্স-কথা ২য় পৃষ্ঠা )। “বৌদ্ধবিপ্রবের সময়ে বড় বড় 
ক্ষত্রিয়ের! ও রাঙ্জারা, বৈশ্ঠেরা, শ্রেষ্ঠীগণ বৈদিক ক্্দ ছাড়িয়া দ্রিলেন এবং 
তাহাতে অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। অনেকে খ্ররুগৃহে উপনয়নের 
পর বেদাভ্যাস ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ পৈতা ফেলিয়! স্থেচ্ছায় শুর্ডাচার 
গ্রহণ করিলেন আগে বলিয়াছি বর্তমান হিন্দু-সমাজের অনেকে শুড্ত্ব 
প্রাপ্তির জন্ত দুঃখিত ও পুনরায় ছ্িগ্ত্ব প্রাপ্তির জন্ত সচেষ্ট | তাহাদের 
ূর্ববপুরুষেরাই এই শৃদ্রত্ের জন্ত দায়ী।” (যজ্ঞকথ! ২১ পৃঃ) মৌর্য 
সম্রাট অশোক একজন খাঁটা বৌদ্ধ ছিলেন। তাহার যজ্ঞস্ত্র ছিল না। 
তাহার রাজ্য পতনের কারণ ত্রাঙ্ষণ । সম্রাট অশোক প্রচুর পরিমাণে 
কায়স্থদিগকে “ধর্শ-মহামাত্র” বলিয়া এক নৃতন পদ স্ষ্টি করিয়া ব্রাক্মণ- 
দিগেয় স্থানে তাহাদিগকে অধিষ্ঠিত করিলেন। ইহাতে ত্রাঙ্গণদিগের 
আধিপত্য ও মাহাত্ম্যের মূলে কুঠাঁরাঘাত করা হইল। এই কারণে 
অশোকের রাজ্য ব্রাঙ্গণদিগের চক্ষুঃশূল হুইয়া পড়িল। যে ক্রাঙ্গণ এড 
দিন ভূদেব বশিয়া পুজিত হইয়া! আমিতেছিলেন, সতাট অশোক তাঁহা- 
দিগকে মিথ্যা ও অপ্রাকৃত বলিয়৷ প্রতিপন্নঃকরিলেন। এবং কায়স্থের! 
“ধর্ম মহামাত্রের” পদ পাওয়াতেই ক্রাক্গণদের বিদ্বেধাগিতে অনিল সঞ্চার 
হইল। যে ব্রা্গবাধর্শের প্রাবল্যে ব্রাহ্মণ যতই গহিত অপরাধ করুক 
না কেন, তাহাদের কখন প্রাণদণ্ড হইত না, তাঁহাদিগের প্রতি 
কোন প্রকার শারীরিক শান্তি বিধান করাঁও অবৈধ বলিয়৷ বিবেচিত 
হইত, শিখা কর্তন কিন্বা বিত্তদহ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই 
চূড়ান্ত দণ্ড ছিল, সাক্ষ্য দিবার জন্ত ত|হাদিগকে ধর্মাধিকরণে উপস্থিত 
করাইবার কোন উপায় ছিল না, যদি কখন তাহার! অনুগ্রহ করিয়া 
উপস্থিত হইতেন সেই স্থলে তীহাদের উক্তি মাত্র লিখিলেই যথেষ্ট হইত। 
কোনমতে তাহাদিগকে জেরা করা যাইত না, সম্রাট অশোক ব্যবহার 
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সমতার প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্রাঙ্গণদিগকে চিয়স্তন অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিলেন। আজ কিনা ঘ্বণিত, অস্পৃশ্ঠট, অনাধ্য প্রভৃতির সঙ্গে সমান 
ভাবে শুলারোহণ কারাবাসাদি ক্লেশ সহ করিতে হইবে। তাহার পর 
অশোঁক জীবছুঃখকাতিরতাপ্রযক্ত জীবহিংসা রহিত করিলেন। বিছ্ধেষাষ্নি 
ধুমাইতে লাগিল, ত্রান্ষণেরা ভাবিলেন জীবহিংসা নিবারণ হইলে বৈদিক যাগ 
যজ্ঞ পণ্ড হইবে। বলিপ্রিয় ব্রাঙ্গণ-সমাজ তাহা সহ করিতে পাঁরিলেন 
না! তীহাঁরা মৌধ্যবংশ ধ্বংসের জন্ত বদ্ধপত্রিকর হইলেন। যতদিন 
ন্ত ছুর্দীস্ত প্রতাপ '্মশোক জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যান্ত ব্রাহ্মণের! 
' উচ্চ বাচ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
মৌধ্যবংশের সর্বনাশ হইল। যে কায়স্থরাঁজুকগণ মৌধ্যযরাঁজের সিংহাসনের 
চতুদ্দিকে শোভাস্বরূপ বিরাজ করিতেন, তীহাদেরও অধংপঙন তইল। 
যে কায়স্থগণ সাঁমান্ত নকলনবিশের কেরাণী কাধ্য হইতে রাজাধিকরণের 
ও রাজনভার সন্ধিবিগ্রহাদির কার্ধা বংশানুক্রমে একচেটিয়৷ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন তাহারও শেষ হইল ॥। 1), 730151৩7 বপিয়াছেন-__ 
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রাজার জাতি 

এই জন্তই যাগ্তবন্ক্য যে ভাবে কারস্থ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন 
তাহাতে কায়স্থগণের রাজাধিকরণের লেখক অপেক্ষাও আরও বেশী 
অর্ধিকার ছিল মনে হয়। মিতাক্ষরায় আছে “চাট চারণ দুরৃত্ত মহাসাহলিকা-. 
দিভিঃ পীডামান! গ্রজারক্ষেৎ কায়স্থশ্চ বিশেষতঃ1৮ অর্থাৎ চাট, তস্কর, 
দূবৃত্ব, মহাসাহসিক, বিশেষতঃ কায়স্থদিগের হস্ত হইতে রাজ! গরজা রক্ষা 
করিবেন। কায়স্থদিগের প্রতি রাজার এত প্রথর দৃষ্টির কারণ কি? 
অশোঁকের রাজ্য ধ্বংস হইলে পর বৌন্ধদেষী ব্রাহ্মণভক্ত এক ব্যক্তি 
পাঁটুলী পুত্রনগরে মৌরধ্যপিংহাসনে উপবেশন করিলেন | যেখান হইতে 
অহিংসাপন্শ প্রগার হইয়াছিল সেই স্থানে এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া 
পুন্যমিত্র ব্রন্ষবাধর্শ ঘোষণ। কঙিলেন। তাহার পর পুষ্যমিত্রের বংশ ধ্বংস 
.হুইলে সমুদ্রগুঞ্ধ (নংহাঁসন দখপ করিয়া কায়স্থদিগক উচ্চপদে অধিষ্টি 
করিতে লাগিলেন-__এই সয়ে কায়স্থঞজাতির উন্নতির চরম অবস্থা । আর 
এই' মর হইতেই ক্রাক্ষণঞজ্জাতির ঘোরতর বেগে অধঃপতন আস্ত হইল। 
ষে ব্রাহ্ষণ আগে সমস্ত ভারতেব শীর্ষস্থান অবিকার করিয়৷ বসিয়াছিলেন, 
সমস্ত ভারভ্তবরাঁয় সমাজ বাহাদের অঙ্গুলি হেলনে চাঁলিত হইত, রাজ- 
রাজেশ্বর তভূপাল ধাহাদের পদরজঃ মন্তকে ধারণ করিয়। আপনাকে কৃত্য 
কৃতার্৫থ মনে করিতেন, সেই ব্রঙ্গনিষ্ঠ ব্রাঙ্ষণ যখন অদ্ধার উত্তঙ্গ শিখর 
হইতে স্বলিত হইয়া নিয়ে পতিত হইলেন, তখন ভারতবর্ষ সেই চূর্ণাবয়ব 
বিকৃভদেহ ভ্রষ্ট-সৌন্দরযয ব্রাঙ্ষণের দিকে চাহিয়! ঘ্বণায় শিহরিয়! উঠিলেন। 


চতুর্থ অধায়। 
কাহার পর শঙ্বরাচার্্য আসিয়া সেই ভ্রষ্টসৌন্দধ্য বিকুূতদেহে পূর্বতন 
্বাস্্যতী। ফিরাইয়া আনিবার জন্ত বহুচেষ্টা করিলেন। কিন্তু তন্ত্র 
প্রভৃতি বহু উপধর্মের ও উপশান্্বের উত্তব হইল। বৌদ্ধধর্মের ভিতরে 
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ধাহারা কর্্বকাগডকে আশ্রমন করিয়৷ যোগণিদ্ধি অঞ্জন করিতেছিলেন, 
তাহারা অপব্যবহারে প্রবৃত হইলেন। নির্ববাণসাধক বৌদ্ধগণ সেই 
সমস্ত আপাদমত্তক সুরানিক্ত আচারহীন শৌচহীন নৈতিক মেরুদগুহীন 
ধাহারা, তাহাদিগকে গৈরিকপতাকাতল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন 
এবং তাহার প্রতিযোগী ব্রাঙ্মণ্যধর্্দ আপনার বলবৃদ্ধির জন্য তাহা 
দিগকে বাহ্প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইলেন। ফলে যে হিন্দুধর্ম 
প্রকৃতির ভিতর পুরুষকে উপলব্ধি করিয়! খকের উপর খকের বঙ্কার 
তুলিড়েছিলেন, সেই হিনুধর্্ম তেত্রিশকোটা ম্বকপোলকল্লিত দেবদেবীর 
মৃত্তি গঠন করিয়া পূজা করিতে আ'রস্ত করিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ 
এই প্রকারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। ধর্মের গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে, 
শিল্পের গৌরবে বৌদ্ধগণ যে সুজলা সুফল বাঙ্গালা দেশে সুখে শ্বচ্ছন্দে 
বাস করিতেছিলেন, কোথ। হইতে সহসা ঝটিকার ন্তায় আফগান মুসল- 
মানেরা তথায় আপিয়া উপস্থিত হইল। 

সেই ঝটিকায় রাজা, প্রঙ্গা- হিন্দু, বৌদ্ধ, বজ্রযান, সহযান সব 
ভাঙ্গিয়া চুর্মার করিয়া রসাভলে দিয়! চলিয়া! গেল। তাহাতে লাভ হইল 
মোঙ্গোলিয়ার, তিব্বতের, পূর্ববউপদ্বীপের ও পিংহলের ; ত্তরওয়ালের মুখ 
হইতে ধাহারা পলায়ন করিয়| বাচিতে পারিয়াছিলেন, তীহার! এ সকল 
দেশে পলায়ন করিয়। প্রাণ বাঁচাইলেন। তীহাদিগকে পাইয়া এ সকল 
দেশ ধন্ত হইল, তাহাদের দ্বারা এ সকল দেশের শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
বৃদ্ধি হইল, যাহা ক্ষতি হইবার এই হতভাগ্য দেশের হইয়া গেল। 
বৌদ্ধমতগুলি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইল! গেল, বিলুপ্ত বা বলি কেন, 
একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। তারপর মুললমানেরা বৌদ্ধদের বিহার 
গুলি ধ্বংস করিয়া মস্জিদ্‌ প্রস্তত করিতে লাঁগিল। বহু পরিমাণে বৌন্ধা- 
দিগকে মুসলমান ধর্মাবলম্বী করিয়া ফেলিল, যেখানে মুসলমানেরা আসিয়! 
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বসিল তাহার চতুর্দিকের অধিবাসীদদিগকে অনায়াসে মুসলমান করিয়া 
ফেলিল। তাই বাঙ্গালায় এত বেশী মুদলমাঁন। 
আর বাহার! থাকিলেন, তাহাদিগকে ত্রাক্ষণের! শুদ্রশ্রেণীতৃক্ত করিরা 
লইলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুইদল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায় হইলেন। এক 
দ্বলের নেত! শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ__ই'হারা বৈষব। আর 
একদল শাক্ত, নাম ্রক্গানন্দ, ত্রিপুরাঁনন্দ, গৌরীশঙ্কর আগমবাগীশ। 
শ্রীচৈতন্য একটা প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। যে সমস্ত কারস্থেরা 
বৌদ্ধদিগের চৌর্ধ্যাপদ স্থষ্টি করিতেন, ছচৈতন্যের সময়েও তীহারই 
অনুকরণে কায়স্থ রাদামোহন দীস ও বৈষ্ণব্দাস সাড়ে তিনহাজার 
কীর্তনের পদ ত্থষ্টি করিলেন। ইহা ঘেমন ভাবের মাধুর্ে উজ্জ্লে 
মধুর, ভাষার লালিত্যেও তেমনি-_নুরের বৈচিত্রের ভ কথাই নাই। 
এ সকল পদ সমাজের পরম আদরের জিনিষ হইল। ভক্তিরত্বাকরে 
লেখা আছে, শ্রীখণ্ডে যখন প্রথম কীর্ভন হয়, স্বর্গ হইতে শ্রীচৈতন্যদেব 
সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন | 
এই কারণেই আমরা কায়ম্থপদকর্তার পদাবলীর জন্য সম্পূর্ণরূপে খণী। 
কায়স্থ বৌদ্ধ শীলভদ্রের নিকট জুয়াংচগাং, (ইনি বৌদ্ধধন্মন ও যোগ শিখি- 
বার জন্য) ভারতবর্ষে আমিয়াছিলেন। তিনি যাহার পদতলে বসিয়! বন্থ শান্ত 
লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার নাম শীলভদ্র, একজন বাঙ্গালী কায়স্থ 
সমতটের একজন রাজার পুন্ধ। জুয়াংচুয়াং তাহাকে দেবতার ন্যায় 
ভক্তি করিতেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "নানা দেশের নান! লোঁকের 
নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধযোগ অধ্যয়ন করিয়া সন্দেহ মিটাইতে পারি 
নাই, কিন্তু গুরু শীলভদ্র সংশয় দুর করিয়া দিয়াছেন। প্রন শীলভন্ 
মহান বৌদ্ধ ছিল্লেন, তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্্ আয়ন করিয়াছিলেন, 
পানিনি ব্যকরণ তাহার বেশ অন্যাস ছিল, এবং তিনি তাহার ছাত্জ- 
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দবিগকে তাহা পড়াইতেন, রাঙ্গণের আদি গ্রন্থ যে বেদ তাহাও তিনি 
আমাকে পড়াইয়াছিলেন, তাহার মত সর্ধধশাস্্বিশারদ্‌ পণ্ডিত ভারত- 
বর্ষে দেখিতে পাই নাই, তীহার বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্মান্থরাগ, নিষ্ঠা! প্রতৃতিতে 
তিনি প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। তাহার কৃত বহু গ্রন্থ 
আজ অতি আদরের বস্ত।” 

আমরা পেক্ষপিয়র, মিলটন, মাঁটসিনি. মার্টিন লুখাঁর, হেন্রি দি 
এইটুথও ক্যাথাঁরিন্‌ অব. এযারাগন্, ওয়ার্উইকৃ দ্দি কিং-মেকাঁর, নেপো- 
লিয়ন বোনাপার্ট--ইহাদিগের জীবনী পাঠ করিয়া ধন্ত হইয়া থাকি, 
কিন্ত নিজেদের আদ্যোপান্ত কুলপরিচয় কেহ জানি না বা শুনি না। 
্বার্থতাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত ব্যানসিংহও তাহার [পিতা সমাজপুজ্য লক্ষ্মীর 
সিংহ, রাজা লক্ষ্মীবর সিংহ, রাঁজা সন্তোষ দত্ত, মহাগ্রভুর অদ্বিতীয় পার্থ 
বান্থদেব ঘোষ, রঘুনাথ দাস, প্রেমের সঙ্গাসী নরোত্তম ঠাকুর, রাজ নরপতি 
ঘোষ, ত্রাঙ্গণসমাজের কুলবিধাতা রাজা গণেশ দত্ত খান, দাঁসবংশের 
তিলক রানদাস সরন্বতী প্রভৃতি প্রাগিন মহাগ্রগণ হইতে আধুনিক কর্- 
বীর মহন্মদপুরের সীতারাম রায়, কেদার রায়, ঠাদ রায় সিংহবংশতিলক 
লালাবাবুঃ সহম্্র সহস্র মাত্গণের কুলপরিচয় কয়জনই বা জ্জানেন বা 
জানিতে চেষ্টা করেন? কিন্তু কৃলগ্রন্থে সমস্তই লিখিত আছে, প্রাতঃম্মরণীয় 
চন্দ্রছীপের বন্থরাজবংশ ইনি বজজ সমাজপতি হিলেন। গুহবংশতিলক 
মহারাজ প্রতাপার্দিতা, ধাহার নাম মনে পড়িলে চক্ষে জল আসে, 
হৃদয় ভাঙগিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাঁয়, প্রাপের আবেগে ফুকারিয়া কাদিতে 
ইচ্ছা হয়, হায়! আমরা এমনি আত্মবিস্থৃত হইয়াছি যে নিজের ঘরের এই 
গৌরবন্পদ্ধী বিরাট বিশাল ইতিহাসের দিকে আদে! লক্ষ্য নাই! তাহার 
আবশ্যকতাও আর মনুভব করি না! ইহা! অপেক্ষা আর লজ্জর কথ! 
কি আছে? তাই বলিতেছিলাম, এই সাগরভূধর পরিবেষ্টিত, সহস্র 
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পর্ব্তাবয়ব, তরঙ্গায়ভদেহ, সহশ্রনদীগ্রবাহে বিধৌতমল, শশ্তশ্তামল বন- 
াজিসন্কুল, রত্বগর্ভ উর্ধবর ভূমি, অনন্ত জীব কোটার বিচরণস্থল, ব্রিংশ- 
কোটী মানবের আবাঁসভ্মি এই সোণার ভারতবর্ষ ভগবানের অপূর্ব 
স্থতি। দেখিবার বস্ত, কিন্তু দেখিলাম না! কিম্বা দেখিবার চেষ্টাও 
করিলাম না। আঁমরা এমনি অপদার্থ, এতই স্বৃণ্য, অতীত-হীন, 
ভবিধ্যৎ-বিহীন, যেন তেন প্রকারেণ প্রাণধারণ মাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত 
হিংসাপরায়ণ, স্ব্রনোপ্নতি-অদহিষু, স্বাথপরতার আধার, শৃগালবত-চরিত্র 
বলবানের পদলেহক, দুর্বলের যমন্বরূপ, এই আম|দের বর্তমান অবস্থা। 
বঙ্গবাপী বঙ্গ কাহাকে বলে জানে না, বোঁঝে না, ভাবে না, সমগ্র বঙ্গের 
বিশ্বয়কর বিস্তারপূর্ণ ভাব বঙ্গবাঁপী হৃদয়ে ধাঁরণ করিতে জানে না» 
সমগ্র বঙ্গ বলিলে কিবুঝায় তাহাও জানে না”--ভাঁরত ত দুয়ের কথা! 
জানে একট] কথা মাত্র, ব্যাকরণের একট! সংজ্ঞা! মাত্র। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


এই বিরাট আর্ধ্য কায়স্থ-সমা্জের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া আমরা বেশ 
জানিতে পারিগাছি, ভারত সাঁআাজ্যর প্রবল পরাক্রাস্ত নুপতিগণের সহিত 
কায়স্থরা চিরকাল প্রতিপক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন, এবং সমাজের উপর 
চিরকাল সমাজপতিত্ব ও আধিপত্য করিয়! মাঁসিয়াছেন। এই গৌড়বঙের 
যেখানে ধর্শস্কান, বানিজাস্থান, গীঠস্থান, সেইস্থানেই কায়গ্ের আধি- 
পত্য। এই বঙ্গভূমির প্রতি গ্রামে গ্রামে কায়স্ত্ের কৃতিত্ব, খ্যাতি, প্রতুত্ব 
ও প্রতিষ্ঠা অদ্যাপিও বিরাজ করিতেছে। প্রসিদ্ধ এঁতিহবাসিক আবুল- 
ফজল লিখিয়াছেন,__স্ুবা বাঞ্গলার চব্বশটা সরকার, সাতশত সাভাশীটা 
মহালে বিভক্ত, ইহার রাজস্ব উনযাটকোটী চুরাশী লক্ষ 
তিরানব্বই হাজার উনিশ দাম; ভূম্বামী সকলেই কারস্থ। তাহাদের 


রাজার জাতি 
সৈন্যসংখ্য! তেইশ হাজার ভিনশত ত্রিশ ও অশ্বারোহী আশীলক্ষ, এগার 
হাজার, সত্তরটী হস্তী ও চারি হাজার ছুইশত যাঁটটী কামান এবং 
এই নদীমাতৃক দেশে চারি হা্ার চারিশত নৌকা, সেই নৌকা এক এক- 
খানা এত বড় যাহা অন্তের ছিল না; সেই নৌকার গঠন অনেক রকম ছিল, 
প্রায়ই ছিপ ও ময়ুরপত্ধী,_-সেই নৌকা এক একথাঁনা জাহাঁজতুল্য, সাত 
শত লোক সেই নৌকায় যাইত পারিত। বাঙ্গলার কায়স্থরাঁজ বিজয়সিংহ 
সেইরূপ নৌকা করিয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। সেই নৌকার এক 
খানি হবি আজও অজন্তা গুহায় আছে। তাহাতে মাস্তল ছিল পাল ছিল, ষ্ীম্‌ 
এগ্ডিন্‌ আবিষ্কার হইবার পূর্বেব যাহা কিছু আবশ্যক ছিল-_তাহাতে 
সমন্তই ছিল। হয়ত অনেকে একথা বিশ্বঘ ন| কর্‌তে পারেন, কিন্ত, সেই 
ছবিটা আজ যে এখনও বর্তমান তাহা অবিশ্বা করিলে চলিবে না। 
সেই ছবিটা বড় অল্প দিনের নয়, প্রায় চৌন্দশ বংসরের পূর্বে, তখন 
লোকে বলিত বিজয় এইরূপ নৌকায় লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। ন্দশকুমায় 
চরিত? একখানি পুরাতন গ্রন্থ। উইলসন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, ইহা থুষ্টের 
জন্মের ছয় শত বংসর পরে লিখিত হইয়াছিল, এবং কেহ কেহ লিখিয়] 
গিয়াছেন__খুষ্টের জন্মের পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল; উহাতে তাত্রলিপ্ত- 
নগরের বিবরণ আছে। এ তাত্রলিগ্তনগর হইতে এ সকল নৌকা! 
বহ্গসাগরে যাইত। ফাইয়ান্‌ এ রকম নৌকায় চীনে গিয়াছিলেন। ড্রপিল, 
সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, মগধ হইতে বৌদ্ধর। এ প্রকার নৌকায় 
উঠিয়া ব্রঙ্গদেশ দখল করিয়াছিলেন। চাঁদরায় কেদাঁর রায়, মহারাজ 
প্রতাপ সকলেই এই প্রকার নৌকা লইয়! জলযুদ্ধ করিতেন । 
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মহারাজ প্রতাপাদিতোর জামাতা যখন স্বকীয় শ্বশুরাল় হইতে 
পলায়ন করেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিই__ 
“চতুষপ্ঠিদগুযুতা নৌরানীতা মহামতি: । 
নালীকৈঃ সভ্ভিতা স্বৈরং সৈশ্যাদোরভিরক্ষিত। ॥ 
তস্যা আরোহণং কৃত্ব! প্রগৃহযনালিকাযুধম,। 
তুর্ণং গমনবার্তাঞ্চ নালিকধবনিভির্দিদৌ 1৮ 


অথাৎ চতুযস্টিদণুযুক্তা নালিক, কামান স্গরহে সুসঙ্জিতা সৈনিক- 
বৃন্দের খারা অভিরক্ষতা এইরূপ “নৌ-সাঁধন” এ আরোহণ করিয়া 
বারংবার রামচন্দ্র নালিকার ধ্বনি করিতে করিতে নিজ গমনবার্তা 
জানাইয়! চলিয়া! গেলেন | 

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জাহাজ-ঘাটার বর্ণনা কুলকারিকায় যে 
প্রকার বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন, তাহ! আজ পড়িলে চক্ষে জল আসে। 
_ আধ্যসমাজে যেমন ব্রাঙ্গণ একমাত্র আচাঁধ্য তেমন কায়স্থ-সমাজের 
কুলাচাধ্য ত্রাঙ্মণ এবং কায়স্থ উভয়েই হইতেন | যতকাল পর্য্যন্ত 
তাহার! ধর্মের দ্রিকে তাঁকাইয়া দেশসেবা করিতেন, ততদ্দিন এই 
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বিরাট আর্ধ্য কায়স্থসমাজের আরধ্্যগৌরব অক্ষ ছিল। ততদিন 
কায়স্থ্রা কেহই কুলধশ্ম ও সাচার পরিত্যাগ করেন নাই, ততদিন 
তাহাদের উজ্জল প্রন্তভা ভাস্করের ন্তায় জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে- 
ছিলেন; কিন্তু যেদিন হইতে ব্রাক্মণ-সম।জের স্বার্থপরতা ও নীচত্বের 
উদ্ভব হইল, সেইদিন হইতে এই বিশাল কায়স্থ-সমাজের ভাগ্যচক্র 
পরিবর্তন কয়িয়া৷ ভীষণ কলঙ্ক আরোপ পূর্বক অনাধ্যোচিত শুত্রত্বরূপ 
কালকৃট বিষ ন্সভ্য আর্ধ্য কামম্থঙ্জাতিকে কলঙ্কিত করিয়া! দিল। 
আর্াজাতি চিরকাল বংশানুকূমে কুলপরিওয় রক্ষা করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, আমরা রামায়ণে তাহার পরিচয় পাই। কুলপুরোহিত বশিষ্ট- 
দেব র'জধি জনকের নিকট শ্রীরামচন্দরেয় পূর্তবপুক্রষগণের আদ্যস্ত কীর্তন 
করিলে, কৃতাঞ্জলপুটে রার্ধি জনক কন্তাদানকাঁলে তাহার আছ্ন্ত 


কুলকীর্তন করিলেন__ 


এবং ক্রবাণং জনকঃ প্রতু'বাচ কৃতার্ভীলিঃ। 
শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীপ্তিতম্‌ ॥ 
প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ | 
বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে ॥% 


সেই সময় হইতেই আর্ষেরা বিবাহ-সভায় কুলপুরোতিত কর্তৃক 
কন্ত/পক্ষের ও বরপক্ষের কুলপরিচয় মুখস্থ করিয়া রাখতেন। এবং 
্রাঙ্গণ ও কায়স্থগণ ইহ। জাতীয় কর্তব্য বলিয়া! মনে করিতেন। যাহার! 
আভিজাত্যে হীন, ধাহারা বর্ণসঙ্কর, ধাহ!রা অজ্জাতকুলশীল, তাহা,দর 
কুলগৌরব রক্ষা হইত না। তীহারা সমাজে অবজ্ঞাত হইতেন। ধাহাদের 
কুলাচার্ধ্য ছিল না, তাহার আধাসমাজের বহিভূতি শূদ্র,ৎ অনার্ধ্য 
বগিয়। পরিগণিত হইতেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণের মধ্যে চারিশ্রেণী ও 

৩৩ 


রাজার জাতি 
'সাহাদের মধ্যে বহু শাখা ও বিভিন্ন থাক্‌ অন্যাপিও বর্তমান আছে। 
তাহাদের কুলপরিচর় দিবার জন্ত বু কুলগ্রস্থ আজও বর্তমান। 
তীহাদের পূর্ববপুরুষগণ এই অনাধ্য আন্থপদেশে যখন আসিলেন, 
আসিয়৷ তাহারা আধ্যোচিত আচার ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই) 
কারণ তাহাঁদিগের আধ্যশোণিতে ইতরশোণিত প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের 
জাতিগত, বর্ণগত স্বাতন্ত্য নষ্ট হইয়া কিন্বা হারাইয়া যায়-__এই কারণেই 
তাহার! চিরকাল নিজের মতন; যাহার! তাহাদিগের সহিত কেবলমাত্র 
যৌন সন্বন্ধ করিয়৷ আসিয়াছেন। সহসা কাহারও সহিত তাঁহার! 
যৌন সম্বন্ধ করিতেন না। একজাতি, একবর্ণধর্ম, একপ্রকার আচার 
একপ্রকার রীতি নীতি ষাঁহাদের ছিল, তাহাদের সহিত তাহারা 
সমবন্ষসত্রে আবদ্ধ হইতেন। সনাতন পদ্ধতি ও আদি গৌরব বিধন্ার 
সংশবে তীহার ত্যাগ করেন নাই। 
চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে মধ্যপ্রদেশে কায়স্থগণ রাজপ্রতিনি ধিত্ব, 
ধর্মনৈতিক বিচারকর্তা, মহাসান্ধিবিগ্রহিকপদে ও যুদ্ধ বিষয়ের মন্ত্রী 
লেখক, কর্দাদাক্ষ, সমস্তই কায়স্থজাতি নিযুক্ত হইতেন। 
“গ্রামপো ব্রাঙ্ষণে৷ যোজাঃ কায়স্থো লেখকস্তথ। । 
শুল্পগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ ॥৮ 
(শুক্রনীতি ২৪1২০ ) 
1:15 2179015920015 906 004,0 076 20011515721) ০7 
[01101566201 06226 20 ৮2] 200 01) 9607662,7% ৬11 
211 15555079907 চা 06 006 ৮1151702865, 01015 
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0৮ 17350110065005 1000130 ঠায 055100 200. 0670025] 10012 
(জা 00755 ৮০1, 59 082৩ 57) 
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রাজার জাতি 

অতিপূর্ধের কাযস্থগণের মধ্যে অনেকে আয় ব্যয় লেখকের পদ 
পাইতেন,--তাহদিগকে 'দিবির' বলিত। পরমভাগবভ মহারাজ জয়নাথ 
দ্রিবির কায়স্থগণকে ব্রাক্গ“দিগের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে গ্রাম দান করিয়া- 
ছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য যে, দিবির কাঁয়স্থের বংশধরেরা পুকথান্ ক্রমে দেব- 
মন্দিরের সংস্কার, নিতানৈমিত্তিক পূজা, বলি, চকু, অতিথিসেব! চালাইবেন। 


রামেশ্বরো দ্বিজবরস্তথা দামোদরো দ্বিজঃ ॥ 
অষ্টাদশৈতে বিপ্রাশ্চ পদিনো শডঢলো দ্বিজঃ ॥ 
পাদোনপদিকৌ রত্বতিহুণকৌ সুরাচ্চকৌ। 
দ্বাবর্ধপদিনাবেষ বিপ্রাণাং সংগ্রহ কৃতঃ ॥ 

দদৌ দেবপদানাঞ্চ মধ্যাদদ্ধ পদং নৃপঃ। 

বিধায় শাশ্বতং লৌহভট কায়স্থস্রয়ে ॥ 


(17018172005) ৬০1, 15.798০১ 3০, ) 


অর্থাৎ দ্বিজবর য়ামেশ্বর দামোদর শড়্ডল প্রভৃতি আঠারছনকে একপাদ 
করিয়া, দেবপূজক রত্ব ও তিহুণকে একপাদের পিকি কম ও দেবোত্তরের 
মধ্য হইতে লৌহভট নামক কাঁযস্থপণ্ডিতকে অর্ধপাদ দিলাম । 

“বিদিত মন্ত্র যখৈষ গ্রামো মবা চন্্রার্বমকালিকঃ শাশাতনেয়- 
সর্বববাঢ়-দিবির-তংপুত্র-ভাগবতগঙ্গ-তংপুত্র-রঙ্কবোট-অঙজজাগরদ!সানাঁং স্ব 
পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে ভগবৎপাদেভ্যঃ দ্েবগ্রহারোৎহ&ঃ এগিশ্চাত্র প্রতিষ্ঠাপিতক 
ভগবৎপাঁদনাঁং পৃত্র-প্রপৌত্রতৎপুত্রাদি ক্রমেণ খণ্কুট্ট প্রতিসংস্কারেণ 
খলিচরুসত্রপ্রবর্ধানাদ্যানুষ্ঠানেন চ স্বপুম।াভিবৃদ্ধিঃ কর্তব্যা।” 

(107. 101560 ০9185 1171, 08£০ ১) 
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ূ রাজার জাতি 
কুলপঞ্জিকায় দেখিতে পাঁই,__ কান্তকুজ হইতে যে খধিকল্প পঞ্চ, 
্রাঙ্গণ মহারাজ আদিশুরের * রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই 
কথা যখন মহারাজ “ডাকের মুখে শুনিলেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত 
ছুঃখিত ও বিষঞ্প হইলেন। কারণ সেই সমস্ত “জলন্সিব ব্রঙ্গময়েন তেজসা 
উগ্রতপ! মহাজ্ঞানী সাগ্রিক ব্রাহ্গণগণ চর্্মপাছ্কা ধারণপূর্ব্বক তাম্বুলচর্ব্বণ 
করিতেছেন, তাহাতে তাহাদের প্রতি তাহার অশ্রন্ধা হইল এবং তিনি 
অত্যন্ত ক্ষুব ও লঙ্জিত হইলেন। রাজা! ডাককে কহিলেন, অবসর 
মত সময়ে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই কথা মহধিপঞ্চক 
শরবণীস্তে উপেক্ষা ভরে তাহাদের প্রভাব দেখাইলেন | অগ্রি- 
তুল্য ব্রাক্মণগণ তৎক্ষপাৎ রাজা! আদিশূরকে ধ্বংল করিতে পাঁরিতেন, 
কিন্তু পরমকারুণিক মহাপুরুষগণ রাজার প্রতি কিছুমাত্র ক্রোধান্বিত ন! 
হইয়া সেই সকল ব্রঙ্গনিষ্ঠ ব্রাঙ্গণগণ রাজার শুভকল্পে অর্ধ্যবারি একটা 
চিরশুষ্ব মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন । তৎক্ষণাৎ সেই কাষ্ঠ সরস, পল্লবিত 
ফলপুষ্পে স্থুশোভিত হইল। এই অত্যাশ্চর্ধ্য ব্যাপারকাহিনী খন রাজান্ত:- 
পুরে প্রবেশ করিল, তখন রাজা গললম্রী-কৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে, 
ভক্তিভাবে, গদগদ হইয়া বহির্তবনে উপস্থিত হইয়। ব্রাঙ্গণদিগের 
চরণধারণ পূর্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত নিজকৃত মহা অপরাধের 
জন্ত অশ্রু ত্যাগ করিয়! ক্ষমা প্রীর্থন করিলেন। উদার ত্রাঙ্গণ, সর্বব- 
বর্ণের গুরু মহারাজকে আশ্বস্ত করিয়! আশীর্বাদ করিলেন। আর আজ 
কিনা কলির ত্রাঙ্গণ কেবলমাত্র যজ্ঞস্তত্রের বলে প্রত্যেক ধমনীতে 
আধ্যশোণিত প্রধাহিত হইতেছে বলিয়া! মহাগৌরব করিয়া থাকেন, আর 
“অন্তরপ্রভব” জাতিকে কেহ বা 2০657615] ব্রাহ্মণ, কহ বা “স্থিত প্রজ্ঞ” 
বলিয়। দেশবাসীর নিকট নীচ চাটুঝার সাব্যস্ত হইতেছেন ; অন্তান্ত জাতি 
তাহাদিগকে দেখিয়া! ঘ্বণায় শুর প্রণামটী পর্য্যন্ত করিতেছে না। আর 
৩৩ 
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রাজার জাতি 

আঙ্ ব্রাঙ্মণগণ মধুভাতের লোভে সঙ্কীর্ণজাতির নিকট শৃড্রোচিভ ভাব 
দেখাইতেও কুস্তি হইঠেছেন না। তাহারা মধুভাগ্ড অতি কঠিন 
শক্তিসম্পন্ন সুত্রে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পিপীলিকা সকল সেই 
মধুভাগ্ডের চতুর্দিকে অনবরত ঘুরিতেছে, কিন্তু মধুর স্বাদ পাইতেছে না| 


বন্ঠ অধ্যায়। 

শুঙ্গবংশ ও কাথবংশের আমলে ব্রাঙ্গণগণ কায়স্থ জাতির পূর্ববসম্মীন 
চাত করিয়া রাজপুরুষগণের বিদ্বেভাজন করিয়া ছিলেন। তাহার পর 
শকপ্রভাব বিস্তত হইলে কায়স্থগণ তাহাদের পিতৃপুরুষের সম্মান উদ্ধার 
করিয়াছিলেন ও ব্রাঙ্গণ প্রভাব খর্ব করিবার জন্তই শকসেনর! অস্্- 
ধারণ করিয়াছিলেন । অন্যাপি শকসেনদের বংশধরগণ কারস্থ-সমাজের 
একটা প্রধান শ্রেণীরূপে পরিচিত হইতেছেন, সেই সময়ে শকসেন- 
গণকে ক্ষত্রপ কায়স্থ বলিত। 

(0০917021০01 006 4851200৯০০৮ ০ 91)£2] ৬০] 
004০9) (৬10০200 51910) [21517156015 01 [7019 
565০0770 70101017125 107, 7০98, 109 290 797) 

ক্ষত্রপ কায়স্থগণ প্রতৃত্ব লাভ করিয়া গঙ্গ! যমুনার দুইধারে এমন 
কি পাঞ্জাব প্রদেশ পর্যন্ত বহুকাল স্বাধীন নৃপতিরূপে রাজত্ব করিয়া- 


ছিলেন। তাহাদের বংশধরেরা চৈত্রগুপ্ত ও চান্দ্রসেনী কাযস্থগণের সহিত 
সম্বন্ধহৃত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 


(107. 81)91509705075 [09০০9) 17115979 9০০০1) 1:0101017 
7555 86) 
এই সময়ে নাগার্ছুন মহাজান ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । এই 
নাগার্জুন কায়স্থ-সমাজের নাগরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
মহাপূরুষের সময়ে আম্ুর্ধ্ধদের চরম উন্নতি, তাহার কৃত অনেক গ্রস্থাদি 
৩৪ 


রাজার জাতি 
আজ অতি আদরের বস্ত। তাহার প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত 
ভারতবর্ষে মহাযান ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে বৈদিক 
যাগযজাদিপরায়ণ ক্রাঙ্গণগণ যে আচার লইয়৷ ব্রাঙ্গণসমাজের প্রতিষ্ঠা 
তাহা লুপ্ত হইবে বলিয়া চিন্তাকুল হইলেন। উত্তরভারতে যতদ্দিন 
নাগরাজবংশ প্রবল হিল, ততদিন বৈদিক ব্রাঙ্গণসমাঁজ মস্তক উত্তোলন 
করিতে পারেন নাই । কাথ্বংশ ও শুঙ্গবংশ গৃহবিবাদেয় জন্ত ধ্বংস হইলে 
পর অন্ধরাজের লোলুপ দৃষ্টি পাটুলিপুত্রের উপর নিপতিত হইল, ঠিক 
সেই সময়েই পশ্চিম সীমান্ত হইতে শকবংশ ধারে ধীরে মথুরা পর্বত 
অধিকার করিয়। বসিলেন এবং কার্থরাজকে বিনাশ করিয়া পথে অন্ধ. 
রাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া মথুরায় পুনরায় ফিরিয়া গেলেন এবং 
অন্ধরাজ পাটুলিপুত্রনগর অধিকার করিলেন। এই সময়ে যশোমিত্র, 
অশ্বঘোষ প্রভৃতি বহু বৌদ্ধাচার্য মিলিত হইয়া প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্্গুলি 
উদ্ধার করিয়৷ ত্রিপিষ্টকের বিস্তৃত টীকা সঙ্কলন করিলেন এবং সম্রাট 
কণিফ বহু চিরস্থায়ী কীত্তি করিলেন। 

(10067) 4 90100022110 [7150০1 ০6 [71012 95০020 
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এই পরাক্রমশালী বৌদ্ধসর ক্ষত্রপ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হই- 
তেন। ইনি অসংখ্য যুদ্ধে শত্রু দমন করিয়া ব্রাঙ্গণদিগের গর্ব রণ 
করিয়া শকপেনদ্নিগের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই কনিফরাজের 
মৃত্যু হইলে পর উজ্ঞয্মিনী ও সৌরাষ্ট্রের স্বাধীনতা! ঘোষণা করিলেন 
এবং তাহাদের বংশধরগণ “পত্তন প্রত” বলিয়৷ পরিচিত হইলেন। (মালব) 
ও মধ্যপ্রদেশে এই শকসেনবংশ বহুকাল পর্য্যস্ত শাসন কর্তৃতৃ চালাইয়- 
ছিলেন। ইহারা ক্ত্রপ কায়ন্থ বলিয়া কুলগ্রস্থে পরিচিত। যথাঁ-_ 


৩৫ 


রাজার জাতি 
“বন্দাঘউ দেবকুলং দেবানাং কুলমুত্তমম্‌ । 
শৃণৃন্তি হি লোকাঃ সর্বেধ ভট্টেন বিবৃতং যথা ॥ ১ 
কণ্ণ সৈশ্যাঃ এতে দেবা? খ্যাতিবন্তো মহীতলে | 
শাগ্ডিল্যগোত্র মে তেষাং জগন্তাং পরিবেদিতম্‌ | ২ 
হুরিদ্বারাদাগতাস্তে স্থিতবন্তে৷ মগধেষু। 
ক্ষত্রপঃ কায়স্থাঃ দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ | ৩ 
প্রবাদ শ্রায়তে তেষু ব্রঙ্ষাবর্তে দেবডুমৌ ॥ 
পবিত্র হৃদয়কুলেষু সর্বেব তে নিবসন্তি স্ম॥ ৪ 
দেববংশ গুণাবলীং যন্ময়া পরিকীর্তিতং । 
শ্রোতব্যং কৌতুহলেন সর্বেব হি মানবৈস্তথা ॥ ৫ 
আসীদ্রাজা দাতাকণ্ণঃ খ্যাতিবাংশ্চ মহীতলে। 
কর্ণসেন নামধেয়ঃ কর্ণপুরস্য ভূপতিঃ ॥ ৬ 
ক্ষত্রপঃ কায়শ্ছোরাজা মহান্থরো মহাবলী। 
কণ,ন্বর্ণরাজ্য স্থাত্বং উক্তঞ্চ ভারতে যথা ॥ ৭ 
কর্ণভাগীরথীসন্ধিঃ নয়নরঞ্জীনশ্চহি। 
যত্র কর্ণপুরং রাজা নিশ্মমে বুকৌশলৈঃ ॥ ৮ 
বিচিত্রং হি কর্ণপুরং ন্বর্ণেন নির্ম্িতং যথা | 
অতোহম্মাহং ভাষায়াঞ্চ বর্ণনায়াঃ পরাজ্মুখঃ ॥ ৯ 
সৌধমাল৷ সমাকীর্ণং ধনজন পরিপূর্ণ । | 
বত্বেন রক্ষিতং সৈন্যেঃ ভুর্ভেদ্যং ততপুরং সদা ॥ ১০ 
তৎ্পুরবাঁসিনঃ সর্বেব আনন্দে চ সদ] মগ্লা। 
কণসেন প্রভাবেন রাজ্যঞ্চ নিবৈবরং তথা ॥ ১১ 


৩৬ 


দেবাংশেন কর্ণপতেঃ কুমারো জাতবানসৌ | 

বৃষকেতুরিতি নাসা প্রসিদ্ধশ্চ হি ভারতে ॥ ১২ 

অনুজ্ঞয়া দেবাঃ সর্বে্ব কর্ণপুরে সমবেতাঃ। 

পর্যযায়ক্রমেণ রাজ! দেবাংশ্চ বিভক্তবান্‌॥ ১৩ 

শাণ্ডিল্যা মৌদগল্যাশ্চেতি বাৎস্যাঃ পরাশরস্তথা | 

ভরদ্বাজো ঘ্বতকৌশিকঃ আলগম্যানাশ্চ গোত্রকাঃ ॥ ১৪ 

কর্ণন্বর্ণসমাজেষু গোত্রোহি কুলপদ্ধতিঃ। 

শাগ্ডিল্যঃ দেবাশ্চ সর্বেব ভবস্ত কুলনায়কাঃ ॥ ১৫ 

কর্ন্ব্ণসমাজেতু জনৈস্ত পরিবন্ধিতঃ 

দীর্ঘকালং পরিব্যাপ্য সর্বেবেতে ববস্থৃস্তত্র ॥ ১৬ 

রণপরায়নাঃ দেবা গোত্রশ্চ বন্ুভিন্নকাঃ | 

স্থাপয়ামাস যত্তেন রাজ্যক। নঙগবয়োঃ ॥ ১৭ 

অর্থাৎ দেব উপাধিযুক্ত যতগুলি বংশ. আছে, তাহার মধ্যে বন্দতট্ 

নামক গ্রামবাসী দেববংশই শ্রেষ্ঠ। ভট্টকর্তৃক বিবৃত তাহাদের বংশ- 
বিবরণ সকলে এরপ শুনিয়াছেন। সেই দেববংশ এ জগতে খ্যাতিমান্‌ 
কর্ণসেন বা! কর্ণ সৈন্যবংশীয় বলিয়া খ্যাত। তাহার! শাগিল গোত্র, ভাহা- 
দের পূর্বরপুরুবগণ হরিদ্বার হইতে মগণে আসিয়া বাস করেন। তাহারা 
ক্ষত্রিযকুলসপ্তব দিজ ও ক্ষত্রপ কায়স্থ। এরূপ প্রবাদ আছে যে, 
তাহার! দেব্ভূমি শ্ঙ্গাবর্তের পবিত্র হ্রদকুলে বাঁস করিতেন, সেই দেব 
বংশের গুণাবলী কীর্তন করিতেছি সকলে শ্রবণ করুন। মহীতলে 
দাতাকর্ন সম খ্যাতিবান্‌ কর্মসেন নাদে কর্ণপুরের রাজ ছিলেন, তিনি 
কায়স্থ নবত্রপ রাজ! মহান্থুর, মহাবলী, ও কর্ণ্ঘ্ণরাজ্য স্থাপয়িতা বলিয়! 


৩৭ 


রাজার জাতি 
কথিত, সেই নরনরঞ্জন কর্ণরাঁজ্য ভাগীরথীর সন্ধির স্থলে বহু কৌশলে 
কর্ণপুর নির্মাণ করেন। এই কর্ণপুর অতি বিচিত্ত, যেন স্বর্ণের দ্বারা 
প্রস্তুত, ভীষায় আমি তাহার পরিচয় দিতে অক্ষম; সেই নগরীর সৌধ- 
মালায় সমাকীর্ণ ধনজন পরিপূর্ণ, যত্বে সৈন্যগণ দ্বার! সুরক্ষিত, সেই 
গ্রামের অধিবাসীগণ সর্বদাই আনন্দে আছেন। কর্ণসেনের প্রভাবে 
রাজ্যে কোন শক্রই নাই। সেই কর্ণরাজের এক কুমার জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন; তিনি ভারতে বুষকেতু নামে বিখ্যাত। রাজার অন্ুজ্ঞায় 
সমস্ত দেব উপাঁধিধারী কায়স্থগণ এই সুবর্ণময় কর্ণপুরে আসিয়াছিলেন, 
তাহারা শাগ্ডিল্য, মৌদগল্য, বাংস্য, পরাশর, ভরঘ্বাজ, স্বতকৌশিক ও 
আলম্যান্‌ এই সপ্তগোন্রে বিভক্ত। ইহারা সকলেই এই কানসোনা 
সমাজের দেব বলিয়া পরিচিত, ই হারের মধ্যে শাগিল্য দেববগণই কুল- 
নায়ক হইয়াছিলেন। বহুকাল পধ্যস্ত সকলেই সেই স্থানে বাস করি- 
রাছিলেন। সেই যুদ্ধতৎপর নানাগোত্রে বিভক্ত দেবগণ অঙ্গবঙ্গের 
মধ্যে বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । | 

এই মুশিদাবাদ জেলার বর্তমান সদর বহরমপুর হইতে ৮ মাইল 
দক্ষিণে ভাগীরীর তীরে রাঙ্গামাটা নামে যে প্রাচীন গ্রাম 
অন্যাপি বর্তমান আছে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব এই 
স্থান দর্শন করিরা লিখিয়। গিয়াছেন, _“রাঙ্গামাটী পূর্ব্বকালে 
কাঁনসোনাপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল, গৌড়পতি কর্ণসেন এই নগর নির্মাণ 
করেন, তাহার সম্বন্ধে বহুতর প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে 
এখনও লোকে কর্ণসেনের রাজবাড়ী দেখাইয়৷ থাকে । রাজবাটার 
ধ্বংসাঁবশের নিদর্শন এখনও তিনদিকে বিরাজমান । অপরদিক নদীগর্ভে 
সম্পূর্ণকূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। রাজবাটার পূর্বদিকে কিছুদিন পূর্ব 
পর্যন্তও  সু-প্রাচীন তোরণ ও তাহার পার্খে দুইটা বৃহৎ বুরুজ বিদ্যমান 

৩৮ 


রাজার জাতি 


ছিল। অল্পদিন হইল ভাগীরথী সমন্তই গ্রাস কাঁরয়াছেন।” 
(০আ772] ০01 035 4১5120০ ০০150 ০01 85178] 1853 


চ০£০ 3) 
“মুসলমান আমলেও এই কানলোন! রাঙ্গামাটীর গৌরব কিছু ছিল। 
তথাকার জমিদার নদীয়ারাজের সমান সম্মান পাইতেন।” 
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সার রাজ! রাধাকান্ত দেব বাহাদুর নিজ পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_ 

“কায়স্থানাংকুলে দেববংশস্যোস্তব হেতৃকঃ ; 
মুশিদাবাদনগরাসন্নে স্বজনপালকঃ 
করন্বর্ণনামধেয়ঃ সমীজেবাসকারকঃ 

মুশিদাঁবাদের নিকট কর্ণনবর্ণ গ্রামে তাহার পূর্ববপুরুষগণ বাস করি- 
তেন। এই কর্ণনবর্ণ সমাজের দেববংশ অন্যাপি বঙ্গের সর্বত্র কান- 
সোনার দেব বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। মুশিদাবাদ জেলায় এমন 
উচ্চ স্থান নাই। ১৮৫৩ খৃষ্টান্ধে ইষ্ট ইওিয়া কোম্পানী এই স্থানে 
একটী বৃহৎ রেশমকুঠি নির্মাণ করিয়াছিলেন । ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লঙ্‌ 
সাহেব এখানকার সুন্দর দৃশ্ঠ ও ঢেউখেলাঁন জমি দোঁথয়া৷ আপনার 
প্রিয় জন্মভূমি ইংলগ্ডের সহিত তুলন! করিয়াছিলেন। 

 (চুআ6058505062] 8০০০আঃ৮ ০6 87089] 15, 


6285 93 ) 
৩৯ 


' রাজার জাতি 

চীন পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং আসিয়া চাঁরি ক্রোশ ব্যাপী এই কর্ণ- 
স্বর্ণ রাজধানী রাঙ্গামাটীর অদূরে অশোক নিপ্মিত কতকগুলি স্তূপ 
দেখিক্। গিয়াছেন এবং তেরটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ছুই হাজারের অধিক 
বৌদ্ধ শ্রমণ বান করিতেন। কানসোন! হইতে গয়সাবাদ পথ্যস্ত ৮ ক্রোশ 
স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার মণো সুবৃহৎ রাজধানী ছিল তাহা! সহজেই 
ধারণা হইবে। আজ, কালের ভীষণ শোতে ভাগীরথীর প্রবল তরঙ্গে 
সমস্তই বিলুপ্ত হইয় গিয়াছে, কেবলমাত্র রাঙ্গামাটার রক্তময় ইষ্টকস্তূপ 

প্রাটীন স্বৃতিরক্ষ! করিতেছে ॥ 
(৮1৭৩ [157)05775 1361758], 9 0226 92) 
ষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির “বৃহৎ সংহিতীয়” বর্তমান বঙ্গদেশকে 
গৌণ» সমতট, বর্ধমান, তাত্রলিপ্ত, বঙ্গ, উপবঙ্গ এই কয়ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছিলেন। আবার খুষ্টায় সপ্ত শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন 
সিয়াঙ, এদেশে আসিয়া পৌগু,বর্দন, কর্ণন্ববর্ণ, সমতট ও তাম্্লিপ্ত এই 
কয়েকখণ্ড দেখিয়া গিয়াছেন। গুপ্ত সম্রাটগণের ধ্বংস হইলে পর, এই 
ক্ত্রপ কায়স্থ কর্ণদেববংশ পূর্বপুরুষের প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়া 
পরাক্রান্ত স্বাধান নুপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কর্ণসেনের পর 
গোঁপচন্দ্র দেব ও সমাঁচার দেব মহারাজাধিরাঁজ উপাধি গ্রহণ করিয় গঙ্গ। 
হইতে সমুদ্রকূল পধ্যন্ত বনু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সমাচার- 
দেবের পরেই মহারাজ শশাঙ্কদেব রাজ্য গ্রহণ করেন। চীন পরি- 
ব্রাজক লিখিয়৷ গিয়াছেন__মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব মালবরাজ নিজ 
'কুটুম্ব রাজ্যবর্ধনকে শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয় 
তাহাকে হত্যা করেন। রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হ্্যবর্ধন এই শোঁচ. 
নী পরিণাম শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত শোকাধুলচিত্ে বহু সৈম্ত লইয় 


গৌড় অভিমুখে যাত্রা করেন। কর্ণন্বর্ণের অধিপতি মহারাজাধিরাড 
৪০ 


রাজার জাতি 
শশাঙ্কদেব ব্রাঙ্গণদিগের সাহাঁধ্য লইয়া ও বৌদ্ধবিদ্বেষের নিদর্শন দেখাইয়। 
কান্তকুক্জ অভিমুখে ধাবিত হইলেন, পথিমধ্যে হ্র্ষবন্ধনকে পরাজিত 
করিয়া কান্তকুজ্ের অধিপতি হইলেন এবং ত্রাঙ্গপ্যধর্্ম ঘোষণা করিলেন। 
শশীঙ্কদেব একজন গৌঁছা শৈব ছিলেন। তিনি মগধের বিশাল বৌদ্ধ- 
কীন্তি সকল বিলুপ্ত করিলেন এবং বৌদ্ধ গীঠস্থান কুশীনগর হইতে 
বৌদ্ধশ্রমণদিগকে বিতাড়িত করিলেন। যে ধর্মনিষ্ঠ অশোক পাটুলিপুন্র- 
নথরে বপিয়া বুদ্ধদেবের পদচিহ্নযুক্ত উজ্জল পাষাণখণ্ড পূজা করিতেন, 
যে দর্নিষ্ঠ বৌদ্ধগণ সেই পাষাঁণখগ্ডকে উপাস্য দেবতা বলিয়া! চিরদিন 
উপাপনা করিয়া আবসিয়াছিলেন, কর্ণনূবর্পতি শশাঙ্ক ব্রাঙ্গণদিগের 
আদেশে সেই বুদ্ধদেবের পদচিহ্যুক্ত পাষাণখণ্ড গঙ্গাগর্তে নিক্ষেপ 
করিলেন। 
(06675 [াঃআা। 91৮7৫ ৬০1 11 09৫5 92 ) 
ভগবান বুদ্ধদেব, গয়ায় যে বোধিদ্রমূলে বোধিজ্ঞান লাভ করি- 
য়াছিলেন, ব্রাঙ্গণের আাদেশে সেই যোবিদ্রমের যূল পর্যন্ত তুলিয়া 
পোঁড়াইয়া দিলেন। সেই স্থানে ১** ফিট উচ্চ একটী বৃহৎ বুদ্ধ- 
মন্দির ছিল তাহা! হইতে বুদ্ধমূত্তি দূরে কেলিয়। দিয়া নিজ আরাধ্য 
শিবমুদি স্থাপন করিলেন। 
€ ৬0667527478 115) 
'এই সময়ে তিনি পূর্বে কান্তকুজ ও গৌড়দেশ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও 
কর্ণাট, পশ্চিমে কাম্বোজ, উত্তরে ভূথাঁড়, দরদ, স্ত্রারাজ্য প্রভৃতি বহু স্থান 
জয় করিয়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। রাঁজতরঙ্গি নীড়ে 
দেখিতে পাই--কাশ্মারর।জো তাহার স্বজীতিগণ উচ্চ রাজকীয় কশ্মাবিভাগে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহ! প্রাতিহার গীড়! (018০6 ০? [7115 01)20051 
1217) ) মহা সন্ধিবিগ্রহ (01016 0211019067০ 107612োও 20175 ), 
৪১ 


রাজার জাতি 

ষহাশ্বশাল ( 01719112565 06 0৪ 1১0:55.), মহাভাগারগার (ন1পাঃ 
০7৩৮ ০ 0১5 [7625075 ),» মহাসাধনভাগ  (591766 
[৩০০৮৪ 00০: ) এই সমস্ত কার্ধ্য কারস্থেরা করিতেন । মার এই 


সময়ে সমন্ড ভারতবর্ষে সহস্র সহশ্র মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইন্বাছিল, 
এমন কি সমস্ত ভারতবর্ধই শৈবময় হইয়! পড়িয়াছিল। দুর্দান্ত গ্রতাপের 
সহিত এই বিরাট ভারত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ক্ষত্রপ কায়স্থ মহারাজ 
শশাঙ্কদেব কালগ্রাসে পতিত হইলেন । ( 10০ [701765725 7367891 


10১122€৩ 743 ) 
সপ্তম অধ্যায়। 


আত প্রাচীনকালে বর্ণভে? ছিল না। উহা পরবর্তী যুগে মস্থষ্যকর্তৃক 
সমাজের শ্রেণীবিভাগ মাত্র। পূর্বযুগে কাঁধ্যবিচারও আদৌ ছিল না। 
এক পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার ব্যবসাগ্রহণ করিতেন। 
“একবর্ণম্‌ ইদং পুর্ববম্‌ বিশ্বম্‌ আসীৎ যুধিষ্টির | 
কন্মক্রিয়া বিশেষণ চাতুর্ববণ্যম্‌ প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 
ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ববং ব্রাহ্মমিদং জগণ্ড। 
রণ! পুর্ববস্থফ্টংহি কণ্ম্ণাঃ বর্ণতাং গতম্‌% 
( মহাভারত, শান্তিপর্ধব ৮৮ অধ্যায়) 
আরও আছে, “চাতুর্ববণ্যংময়া স্যটম্‌ গুণকন্মবিভাগশঃ” গীতা। 
উক্তি দ্বারা একবর্ণ হইতে চারিবর্ণ ক্রমান্বয়ে পরিস্ফুট হইয়াছে বুঝা যায়। 


আরও আছে,_ 
“আদে সত্যযুগারস্তে মানবাঃ দীর্ঘজীবিনঃ | 


পবলাঃ সরলাচারাঃ আরণ্যাঃ সত্যভাষিণঃ ॥ 

স্বতন্ত্র অনভিজ্ঞাশ্চ পশুধর্ম্মেন ধার্মিকাঃ। 

দণ্ডাস্ত্রাঃহস্তশস্ত্রা; বা! নির্ভয়াঃ প্রিয়সাহপাঃ ॥ 
৪২ 


রাজার জাতি 
ভুঞ্জানাঃ ফলমুলানি মৃগান্‌ চ বিবিধান্‌ তথা । 
. স্বেচ্ছায় রমমানাম্চ চরস্তি স্ম বনাৎ বনম্‌॥ 
. নাঁসী ভাষাস্থ পৌন্ষল্যং ন বেদশ্চ ন চাক্ষরম্। 
নাশন্‌ নগরপল্ল্যাদ্যাঃ ন বা বাসগৃহাদয়ঃ ॥ 
বনেষু বৃক্ষশাখায়াং গিরীণাং কন্দরেষু চ। 
যাপয়স্তি স্ম পিতরো গণৈঃ সাদ্ধং যথান্থখম্‌ ॥ 
নগ্রাঃ বন্ধলিনো বাপি ভক্ষ্যান্বেষণ ততপরাঃ। 
খচ্ছন্ত্যেতে যতোহরাস্তেয্চ্ছাঃ শদ্রসমাস্থিতাঃ ॥ 
এবং বর্ষসহজ্রেযু গতেম্বীশ্বরশক্তিতঃ ৷ 
শক্তিঃ আবিরভূত্ড তেষাং বৃদ্ধিঃ কুষ্যুপযোগিনী ॥ 
অরাড আর্ধঃ সমুদ্ভুতঃ সভ্যো৷ বৈশ্যসমন্তবদা | 
বর্ধাণি যাপয়ামাস সামান্থান্ত্রবিভূষণৈঃ | 
খাদাঞ্চ কৃষিসম্ভূতং বডৃবাস্য প্রধানতঃ ॥ 
বন্কং বন্ত্রং তথা বাসং তৃণপত্রময়ং তদা | 
ক্রমাৎ মিথো বিরোধানাং বিপদাং চোপ শাস্তয়ে ॥ 
বলবুদ্ধিমতাং শ্রেষ্টস্যাসীৎ কর্তৃত্বকারণম্‌। 
সর্ব্বেরেবাবিরোধেন ক্ষতন্ত্াণায় যাচিতঃ। 
ক্ষত্র এবাভবগ রাজা হার্য্যাৎ আধ্য ইতি স্মৃতঃ ॥৮ 
( কোশাস্তপুরান) 


আরও আছে, ব্রহ্মা বৈ ইদম্‌ অগ্রে আসীৎ একম.। তথ র্‌ 
সৎ ন ব্যতব। ( বৃহদারণাক ) 


৪৩ 


১১৭৬ খ্ষ্টপূর্েে মন্থর আবির্ভাব। মন্ুতে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, 
শূ্র, বর্ণদস্কর জাতি, পৌগু.কাদি প্রেচ্ছজাতি, আবৃতাদি সর্বসমেত ৬০টী 
জাতির কথা লিখিত আছে। কিন্তু কাযস্থ বলিয়া কোন জাতির উল্লেখ 
নাই। আধ্যজাতি নিজ সম্প্রদায় বৃদ্ধির জন্ত বিশেষ তৎপর ছিলেন। 
এই বিরাট আর্য কায়স্থ অতি মহৎ জাতি। ধাঁচাদের অংশমাত্র 
বঙ্গীয় কায়স্থগণ। এই ভারতের অনাদিকাল হইতে ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন 
হইয়! বাঁদ করিতেছেন, কেবলমাত্র হতভাগ্য বঙ্গদেশে এই কায়স্থগণ 
স।বিত্রীত্রষ্ট হইয়! শৃড্রের স্তায় বিচরণ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আমা- 
দের আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? এই স্ুুসভ্য আধ্যজাতিকে 
হিংসাদ্েববশতঃ কেহ শূদ্দ কেহ 2১০11217101 01955 অথবা কোল ভিল- 
গণেব মধ্যে, কেহ বা অন্ত্যজ, কেহ বা বর্শসঙ্কর, কেহ বা পঞ্চমবর্ণ, কেহ বা 
মৌলিকজাতি বলিয়া চরম অজ্ঞতার পরিচয় ও গালি দিতেছেন। 
বৃষ্ণিবংশ বহুকাল ব্রাত্যছিলেন বলিয়। কি শৃদ্রত্বে পরিণত হইয়াছিলেন ? 
এই কায়স্থজাতির মধ্যে উপনয়ন না থাকায়, অধুন1 আধাশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন 
নাকরার জন্তই তাহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হইয়৷ নিশ্চয়ই আজ ঘোরতর 
রকমের পতন হইয়াছে। কালের, প্রভাবে এখন সেই জাতির উন্নতি 
অনিবাধ্য | হয় আজ মহান্‌ শক্তিবলে ব্রাঙ্গণের পরেই তাহারা স্থান 
গ্রহণ করিবেন, এবং সেই স্থান গ্রহণ করিতে হইলে সংস্কার একান্ত 
আবশ্বক। হয় সংস্কার নাহয় সংহার হয় উন্নতি না হয় একেবারে 
চিরকালের মত শূদ্রত্বে বিলীন হইবেন। 

রঘৃনন্দন এই বঙ্গদেশে কেবল ব্রাঙ্গণ ও শূড্র আছে বলিয়া! চলিয়া 


গেলেন। জন্মভূমিকে শ্্লেচ্ছের দেশ বলিতেও কুষ্ঠিত হইলেন না। যথা _ 
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রাজার জাতি, 
চাতুর্ববণ্যং ব্যবস্থানাং ষম্মিন্‌ দেশে ন বিদ্যতে। 
স ম্রেচ্ছদেশঃ বিজ্ঞেয়া আর্ধ্যাবর্তজ্তদন্তরম্‌ ॥”” 
(বিষ্ুপুরাণ) 
আরও আছে,_ 
“কৃষ্সারস্ত চরতি মুগো যত্র স্বভাবতঃ 
স জ্ঞেয় যাত্জিয়ে! দেশো৷ শ্রেচ্ছদেশত্ততঃপর ॥ 
(মন্থ ২২৩) 
অর্থাৎ যে দেশে কৃষ্ণসার মুগ স্বভাবতঃ বিচরণ করিয়া! থাঁকে, তাহাই 
জ্ীয় দেশ । অন্ত দেশকে ধ্রেচ্ছদেশ বলিয়! জানিবে। মন্ুতে অনি- 
জীবি ক্ষত্রিয় ও মসীজীবি ক্ষত্রিয়ের আদৌ উল্লেখ নাই বটে, কিন্ত 
ষজুর্ধেদে আছে,-- 
“যে পথাংপথি রক্ষয় এলবৃদা আযুযু্ধঃ |” 
অর্থাৎ এলবুৎ মসীজীবী ও অসিজীবী ক্ষত্রিযগণ সমস্ত দেশে 
রক্ষকস্বরূপ বিরাজমান । 
“অসিনা রক্ষিতং রাজ্যং মস্যাদিস্থাপনায় চ। 
উভোৌ ক্ষত্রিয়ধন্ম চ উঁমৌখ্যাতৌময়াকিল ॥ 
(যজুর্বেদীয় বৃহৎ ব্রহ্গবণ্ড 
অর্থাৎ অসি দ্বার! রাঙ্য রক্ষিত হয়, মসী ছারা স্থাপিত করা যায়। 
উভয়ই ক্ষত্রিয়ধন্্ম বলিয়! পৃথিবীতে বিখ্যাত ব্রাঙ্গণদিগের জন্ত এবং 
রাজ্যের কার্ধ্য নুশৃঙ্খলভাবে চালাইবার জন্ত অনেক যুদ্ধব্যবসাধায়ী ক্ষত্রিয় 
লেখক, গণক, সন্ধিবিগ্রহক ( 11715167 ০1 [982০6 20 ড/21) 
ও মন্ত্রীর কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন পরগুর।ম ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই এই বিরাট আর্য 
৪৫ 


কারস্থজাতি সমাজে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পুরাণ, স্মৃতি, 
ইতিহাস, শিলালিপি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছি। আমরা 
বিষুসংহিতায় কায়স্থের উল্লেখ পাই। এই সংহিতা ১১০৯ থৃষ্টাবে লিখিত 

হুইয়াছিল। ভাহাতে আছে,__ . 
“অথ লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসক্ষিকং সনাক্ষিকম্ অসাক্ষিকঞ্চ, রাজাধি 
করণে ভগরিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্িতং রাজনাক্ষিকম্‌ : ইত্যাদি-_ 
(বিষুনংহিতা। ৭২) 


অর্থাৎ লেখ্য দলিল তিন প্রকার, রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক, অসাক্ষিক। 
রাজসভায় বাজকর্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বার] লিখিত যে সমস্ত দলিল ও 
সভার অধ্যঞ্ষ ও প্রাড়বিবাকের হন্তচিহিত দলিলেই রাঁজসাক্ষিক দলিল 
বলা যাইবে। 
“কায়স্থৈ বাজসন্বন্ধাৎ প্রভবিষণভি: | অর্থাৎ রাঁজসন্বন্ধ জন্য কায়স্থগণ 
অত্যন্ত প্রভাবশালী । 
( শূলপাঁণিকৃত যাজ্জবন্ক্যটাক! ) 
কায়ন্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ তৈ পীভ্যমানা বিশেষত রক্ষে। 
তেষাং রাজবল্লভতয়া অতি মায়াবীত্বাচ্চ ছুনিবারত্বাশ্চ।” 


' অর্থাৎ কায়স্থগণ গণক ও লেখক ভাহাদিগের ছারা রাজা প্রপীড়িত 
গ্রজাগণকে রক্ষা করিবেন, কারণ রাজার প্রিয়পাক্র বলিয়া তাহারা 
ঝায়াবী ও ছুনিবার। 


“শুচীন, প্রজ্ঞাশ্চধর্মজ্ঞান 
বিপ্রান, মুদ্রীকরান্বিতান্। : 


৪৬ 


( মিতাক্ষরা ) 


রাজার জাতি 
লেখকানপি কায়স্থান্‌ 
লেখ্যকৃত্ত, হিতৈষিণঃ।” 
( বৃহৎ পরাশ রসংহিতা ২০২* ) 
অর্থাৎ রাজা শুচি, বিজ্ঞ, ধর্জ্ঞ ও মুদ্রাকরান্বিত ব্রাঙ্গণকে এবং 
সকলের হিতৈষী কায়স্থকে লেখক নিযুক্ত করিবেন। 
“রাজ গ্রহারশাসনান্যেক কায়স্থহ্তলিখিতান্যেব প্রমাণীভবন্তি |” 
( য্ধ অষ্টম অধ্যায় ভাষ্য মেধাতিথি ) 
অর্থাৎ রাঁজত্ত ব্রঙ্গোত্বর ভূম্যাদির দলিল কারস্থ লিখিলেই যথেই 
প্রমাণ হইল। 
মেধাবী বাক পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী, জিতেক্দরিয়ঃ | 
সর্ববশান্্র সমালোকীহোষঃ সাধুঃ স লেখকঃ ॥৮, 
| (গরুড় পুরাণ ) 
অর্থাৎ মেধাবী, বাক্পটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেজ্িয় ও সর্ব-শাস্্ 
বিশারদ্‌ ব্যক্তিকে লেখক কহে । 
পাঠকবর্গ দেখুন, লেখক কোন্‌ জান্তীয় হইতে হইত। 
পুরোধা চ প্রতিনিধিঃ প্রাধান সচীবস্তথা । 
মন্ত্রী চ প্রাড়বিবাকশ্চপণ্ডিতশ্চ নুমন্ত্রকঃ ॥ 
অমাত্যদূত ইত্যেত। রাজ্ঞপ্রকৃতয়ো দশঃ | 
দশ প্রোক্তা পুরোধাদ্যা ব্রাহ্মণাঃ সর্বব এব ভে ॥ 
অভাৰে ক্ষত্রিয়৷ যোজ্যান্তদভাবে তখোরুজাঃ | 
নৈৰ শূত্রত্ত সংযোঞ্যঃ গুণবন্তোহপি পার্থিবঃ।"? 
( শুক্রনীতি, ২য় অধ্যায়) 
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রাজার জাতি 

অর্থাৎ পুরোহিত, প্রতিনিধি, প্রধান সচীব, মন্ত্রী, প্রাড়বিবাক্‌ 
পণ্ডিত, সুমন্ত, অমাত্য ও দু এই দশজন রাজার গ্রকৃতি। ইহারা 
ব্রাঙ্গণ হইবেন। অভাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বৈশ্ঠ, কিন্তু শৃদ্র গুণবান্‌ 
হইলেও তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন না। 

কিন্তু পাঠকবর্গ দেখুন, প্রাড়বিপাক্‌ ও মন্ত্রীকায্যে কাহার! নিযুক্ত 
হইত? কায়স্থ হইত নাকি? তাহারা শৃদ্র হইলে কি প্রকারে তাহা- 
দিগকে নিযুক্ত করিতে পারিতেন? কিন্তু তাহা হইলে কায়স্থ কি 
শুত্ না ছ্বিজাতি? 

“শ্ত্যধ্যয়নসম্পন্নমিত্যুক্তিগগণকো। দ্বিজাতি, তশুসহচর্য্যা- 

ল্লেখকোহপি ছ্বিজাতি।"ঃ 
( মিতাক্ষরা ) 

অর্থাৎ ধাহারা শ্রুতি বা বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা গণক 
ছ্িঞজাতি এবং এই গণকের সহকারী যে লেখক তিনিও ছ্বিজাতি। 

মসীজীবী ক্ষত্রপ কায়স্থ্রা বাহুবলে, ধর্বলে, ভারতের নানাস্থানে 
প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অমরকীত্তি লাভ করিয়া! গিয়াছেন। কাশ্মীরের 
প্রাচীন ইতিহাস লেখক কহলন পণ্ডিত রাঁজতরঙ্গিনীতে লিখিয়াছেন, “৫২৭ 
শকে অর্থাৎ ৬০৫ থুষ্টান্বে অশ্বঘোযবংশীয় কায়স্থ দুল ভবর্ধন প্রজ্ঞাদিত্য 
নামে কাশ্মীরের সিংহাসনে অবিষ্টিত হইলেন এবং গোনন্দবংশীয় ক্ষত্রিয় 
রাজা বালাদিত্য তাহার একমাত্র কন্তা অনঙ্গলেখাকে ছুলভিবদ্ধনের 
সহিত বিবাঁহ দিলেন। এই প্রজ্ঞা্দিত্য হইতে ক্রমান্বয়ে ১৬জন কায়স্থ 
স্বাধীন বৃপতি ২৬১ বংসরকাল শেষ নৃপতি উৎপলগীড় পর্যস্ত কাশ্মীরে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে নৃপতি জয়াদিত্য যিনি মহাবীর 
ছিলেন, ঘিনি গৌড়েশ্বর জয়ন্তশূর বা আদিশুরের একমাত্র কন্তা কল্যাণ- 
দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই জয়াদিত্য সর্ধবিগ্ভায় পারদ ছিলেন। 
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রাজার জাতি 
তিনি পাণিনিস্থত্রের “কাশিকা' নায়ী বৃ্তি রচন| করিয়। গিয়া£ছন। মহা 
রাজ আদিশৃবকে আজ %ি না অনেকে “'অন্তন্বপ্রভব" জা বলিয়। নির্দেশ 
করিতেছেন। বর্তমানে, যে বঙ্গবাসী ত্রাঙ্গণ কায়স্থগণ বধ হার কৃপায় উজ্জল 
ও মহিমাঃয় হইয়া সমস্ত জাতির মধ্যে শ্রেষ্টস্ান অধিকার করিয়! 
বলিয়া আছেন, যাহার মহাপুণ্যাহুষ্টানে বাঙ্গালী এতবড় গৌরবের 
অধিকারী হইয়'ছেন, সেই শৃ্ববংশীয় মাপুরুষধিগকে ও দেনতাজপ্গিকে 
অভাববশতঃ হতভাগ্য দেশ (ধাহাদিগের বণ নাই ) »1জ সেই জাঠ্র 
মধ্যে ফেটিতেও কু বোধ করিংতছে না, সেই মহাপুরুষ এক সময়ে এই 
ৰঙ্গদেশের ভাগ্যবিধাতা হিলেন। পুণাশ্লেক মহত রাঙ্গাধিরাজ 
আদিশুব ক্ষত্রুপ কায়গ্কবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আজ বাহার কৃপ'য় আমরা ব্রাঙ্গণ কারস্থ বলিয়া পরিচয় দিতে 
সক্ষম আছি, তাহাদের আঙ্গ আমর জাঁতিও বর্ণ জানি না, এই কারণে 
যাহ! তাহা বলিতেও লজ্জা বোঁধ হইতেছে না। সমন্তই কলির মাহাত্মা ! 
থৃষ্টীয় দশম শতাবাতে প্রভু কায়স্থগণ মহা রাষ্ট্র প্রদেশের ঝোঙ্বণস্থ €ভূতি 
নানাস্থানে মহাস।মন্ত, শাদ"কর্তা ইতাদি পদে প্রতিষ্ঠি5 হইয়া অবশেষে 
রাজদগ গ্রহণ কবিরাঁছছলেন। মহিষের গ্রত্তুকায়স্থগণের “চিন্তাঁমণি” 
নামক গ্রন্থে আছে, মহারাষট্রশক্তির অভ্যুদয় সঃয়ে পুরনারছূ্গ রক্ষার 
নামত কায়স্থ, মুরারাজি, আরবাজি প্রভূ, বালাজি আবজি ঘোলকর, 
শিবাজীর দরক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাহাদের স্বাথত্যাগের উজ্জল 
দৃষ্টান্ত আঙ্গ মহারাষ্ট্র ইত্তিহাসে প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
আছে। এই সময়ে মহারাষ্ট্র প্রদেশের কায়স্থগণের সহিত কোস্ণস্থ 
্রাহ্মণগণের মপ্যে বির ট্‌ দলাদলি হয়। কারণ কায়স্থগণের 'প্রগাব ও 
প্রভৃত্ব দর্শন করিয়া কোক্কণহথবিষয়ী ব্রাঙ্ষণগণ তাহাদিগকে নির্ধযাতীত 
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করিতে প্রয়াম পান। কিন্তু ব্রাঙ্মণ হইলে হইবে কি, অখাদ্যভোজী 
আচার ব্যবহারে অতি জঘন্ক বলিয়া মহাত্মা ছত্রপাত শিবাজী তাহা- 
দিগকে দূর করিয়া দ্িলেন। এই কারণে সহাপ্রিখণ্ডে নেই সমস্ত 
ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে অনেক কুৎস। বর্ণিত আছে। আর কায়স্থরা 
তাহাদিগকে ক্রিয়াকাঁওহীন অপদার্থ ব্রাঙ্গণ বলিয়া কোন সময়ে 
আহ্বান করিতেন না। কিছুদিন পরে শিবাজীর প্রাচীন চিট্নিস্‌ 
(অর্থাৎ 01১16 9০০76121 ) ভায়স্থ প্রভুর পুত্র বালাজী আবজীর 
উপনয়ন সংস্কার নিকটবস্ভী ভইলে ক্রাঙ্গগ মৌরপন্থ 
কূটনীতি অবলম্বন করিয়া প্রচার করিলেন যে কলিতে ক্ষত্রিয় নাই। 
কাজে কাজেই চিট্নিস্এর পুত্র ক্ষত্রোচিত সংস্কার গ্রহণ করিতে আঁদে৷ 
পারেন না। আর যাইবে কোথায়? অমনি. সকলেই “একযোগে” 
মৌরপন্থের পথ অবলম্বন করিলেন । কিন্তু পরমভাগবৎ ধার্টিক চূড়ামণি 
ভারতবর্ষের উজ্জলরত্ু, ভারতবাসীর মুক্তিপথের দেবতা সেই মহাবীর 
শিবাঁজী কুটনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত অপদার্থ, স্বার্থপর 
্রাক্গণদিগের কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিরা আধ্য হিন্দুর 
পবিরক্ষেত্র সৌন্দধ্যময়ী বারানসীক্ষেত্র হইতে প্রধান পণ্ডিত মহাত্মা 
বিশ্বের ভট্টকে (গাগা! ভট্টকে ) অতি সমারোহের সহিত পুণায় 
লইয়৷ আসিলেন। শিবাজীও বহুকাল মৃসলমানের রুপায় ও অবস্থাহীন- 
তায় তাহার উর্ধতন বহুপুরুষ কেহই উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন না। নেই কারণেই মহাঁমহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর ভট্র-- 
শান্ধীয় যুক্তিবলে মহারাষ্ট্র কেশরীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া 
সেই অগ্নিবেদহীন কোষ্বণস্থ ব্রাঙ্গণগণের বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন করিয়! 
ছন্্পতি শিবাজীকে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের সংস্কৃত করিয়া তৎপর 
আব্জীকে সংস্কৃত করিলেন। আর ভবিষ্যতে যাহাতে এই প্রকারে 
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দেহপোষণৈক দেহাত্ববাদী ব্রাক্গণদিগের হস্ত হইতে সহজে কায়স্থরা 
পরিত্রান পান এই কারণে সমস্ত আধ্যশাস্্ মন্থন করিয়া! “কাযস্থ প্রদীপ” 
ৰা কায়স্থধর্মানিরুপণ নামক এক বিরাট্‌ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গেলেন, 
এবং কায়স্থ জাঁতির সংস্কারগুলি যাহ'তে সুসম্পর হয় এই কারণে 
তিনি “কায়ন্থপদ্ধতি” রচনা করিয়া দিলেন। তাই আজ বোগ্বাই 
প্রেসিডেন্সীতে সমস্ত কায়স্থ জাতি সেই পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত 
হইয়া আমিতেছেন। তাই আজ আমরা বলি, মা দশপ্রহরণধারিনী 
অনন্তশ্রী অনস্তকালস্থায়িণী, অনস্তশক্তি প্রদার়িণী, ওমা নগাসঙ্কশেভিনী 
ভারতজগদ্ধাত্রী অসংখ্যসস্তানপালিনী, মা, বারান্ত বালিকে! এই হতভাগ্য 
গৌড়বঙ্গের কায়স্থসমাজে একবার ছত্রপতি শিবাজীকে পাঠাও, ও 
শিবাজী একবার এই মৃতসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, বহু শতাব্দী 
যাবৎ এই ধশ্মহীন দাসম্থলভ ঈর্যাপরায়ণ স্বজাতির ও অন্তান্জাতির 
পদস্ভরে নিম্পীড়িত প্রাণ তাহাদিগকে পরিত্রাণ কর, আর একবার 
ছজ্পতি তুমি বল, “আমি আসিয়ছি, আমি কতবার আসিয়াছি, 
তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াঁছ, তাই আবার আদিলাম ৮ 


পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ 


প্রখন্মখণ্ড জম্মাঞ্ত। 


তে 
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ল্লাত্ান্স জাভি। 
ভ্বিতীম্ত্র খণ্ড । 
প্রথম অধ্যায় 
এই গৌড়বঙ্গে ব্রাঙ্গণ কায়ন্থের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য | একের কথা 
বলিতে হইলে অপরের কথ! অপবিহা্য। মহাবীর ক্ষত্রপ কায়স্থকুল- 
চড়ামণি আদিশূর কহিলেন”_ 
“অহং ক্ষত্রকুলে জাতে ন কুর্ষ্যা এতবজ্জ্কং | 
অগ্নিহোত্রীয় যজদ্রধঃ করিষ্যামি দ্বিজোত্বম ! 
কুত্র কুত্র স্থিতাঃ বিপ্রাঃ বেদপারগসাগ্নিকাঃ॥” 
( গৌড়েব্রান্মণ ধৃত কুলপণ্জিকা ) 
বিপ্র উবাচ-- 
“কান্তকুজন্থিত! বিপ্রাসাগ্রিক! বেদপারগাঃ। 
তম্মা পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞ্নিষ্পন্নতাং কুরু ॥” 
( বংশীবদন ঘটক রাটীয় কুলকারিক! ) 
ফ্রবানন্দ মিশ্র কুলকারিকায় কহিয়াছেন,__ 
“যঙ্ঞাথং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থপঞ্চকা: | 
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলাঞ্চ সঙ্গকাৎ॥” 
' মন্ত্রযাবাচ__ 
“বঙ্গদেশে ন বিপ্রোহস্তি বেদজঞঞঃ যজ্ঞকারিণঃ। 
পরাশরালিকাঃ সন্তি কথং যজ্ঞ ভবিষ্যুতি ॥৮ 
যজ্ঞ করিবার জন্য রাঁজাঁধরাঁজ আদিশুর পাচজন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ- 
জন ক্ষত্রিয় আনিম়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ আদিশুর জয়ন্ত হইতে 


রাজার জাতি 
পরে ভূশূর, ক্ষিভীশূর, অবনীশূরঃ ধরণীশ্য, ধরাশূর, অন্গশূর, যাঁমিনী- 
শর, রণশূর, বরেজুশুর, প্রহ্যয়শূর ও লক্ষমীশূর, এবং মুসলমান আক্র- 
অণকালে তুলুয্ার অধিপতি কায়স্থ বিশ্বস্ত ণূরের পরিচর পাওয়! যায়। তিনি 
*ও লক্মীশূরের পুত্র । মুমলমান ভয়ে স্বাজ্য ত্যাগ করিয়া চন্দ্রনাথ তীর্থ 
দর্শনে গমন করেন। প্রত্যাগমন কালে ভীষণ ঝটিকায় পথভ্রষ্ট হইয়! 
যান। তৎপর নোয়াখালী জেলায় উপস্থিত হইয়া দেবী বারাহীর আদেশে 
স্বাধীনরাজ্য প্রতিচঠীত করেন। তাঁহার বংশ্ধরগণ--পূর্ণবেগে দীর্ঘকাল 
তুলুয়ারাজ্য শাসন করিয়'ছিলেন। মহাবীর লক্ষণমাণিক্য বিশ্বভশূরের 
বংশধর। তিনি ও অঞ্চলে কায়স্থপমাজের সমাজপতি ছিলেন । তিনি ও 
তাহার বংশধরগণ চিরকাল ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈবাহিক নন্বদ্ধ করিয়! 
আসিয়াছেন। উক্ত শূরবংশের রাঁজগণ স্বাধীন ক্ষত্রিয় নৃপতি বলিয় 
পরিচিত ছিপেন। কেহবা পৌগু. বর্ধনে, ফেহবা রাটে, কেহবা! পিংহেশ্বরে 
কেহবা গড়-মন্দারণে, ৭১৪ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। 
অগ্যাপি বঙ্গজ ও দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ-সমাঁজে যে সকল শুরবংশ বিদ্যমান 
আছে, তাহারা রাজা লক্ষীশূয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। 
শ্রীরামপুর, দত্তপাড়া, বন্থপাড়া প্রভৃতি স্থানে তাহাদিগের কায়স্থ আত্মীয় 
স্ব্নের বাস মাছে। ম্মার্ত রঘুনন্দন ওট্টাচাষ্য মহাশয় প্রদ্যয়শূরের 
নাম লিখিয়া গিয়াছেন, যথা-_ 


“প্রদ্যন্ননগরাদ্নামো সরশ্বত্যাস্তথোত্তরে । 
তদদক্ষিণপ্রয়াগন্ত্ গঙ্গাতোয় মুপাগতা ॥ 
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষ্যতে । 
দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণদেশে ॥৮ 
( রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত তত্ব )- 
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রাজার জাতি 

গ্র্যয়নগরের দক্ষিণ হইতে ও সরন্বতী। নদীর উত্তরে গঞঙ্জগাজল 
আসিয়৷ দক্ষিণপ্রয়াগ বলিয়! খ্যাত হইয়াছে। এই স্থানে শ্ান করিলে 
প্রয়াগতুল্য দান হয়। বর্তমানে চাক্দহ গ্রাম পূর্বের গ্রছ্যন্ননগর বলিয়া! 
প্রসিদ্ধ ছিল। চাকৃদহের চারিদিকে থণ্বেদী যাজিক ব্রাক্ষণগণ বাস 
করিতেন। সেই স্থান অগ্ভাপি '*ধকৃপুর” নামে বিদ্মান। চাঁক্দহের 
প্রাচীন স্থৃতি এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে 
যে প্রহ্যক়্নগরের মৃত্তিকা লইয়াই অনেকে ছুর্গীপ্রতিমার কাঠাম প্রস্তুত 
করিয়া থাকেন। 

প্রাচীনকালে ক্ষত্রিযবীরগণ, ব্রাঙ্গণের যজ্ঞকালে সশস্ত্র উপস্থিত 
থাকিয়া যজ্জের হবি রক্ষা কাঁরতেন। যজ্ঞরক্ষার জন্ত ত্রেতায় রাজধি 
বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট হইভে মহাবীর রাঁমচন্দ্রকে চাহিয়া 
লইয়াছিলেন। যজ্ঞকালে হবি রক্ষা যজ্ঞের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। 
বৌদ্ধবিপ্রবের পর এই কাধ্য কায়স্থের উপর অর্পিত হ্ইয়াঁছিল। এই 
জন্ত কান্তকুজাধিপতি ব্রাক্মণগণের দেহ ও আদিশুরের যজ্ঞের 
হবি রক্ষার্থ পঞ্চজন কায়স্থবীরকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। যজ্- 
কার্যে কায়স্থের উপস্থিতি বিধিসিদ্ধ ছিল এবং তৎকারণেই কায়স্থপঞ্চক 
এদেশে আপিয়াছিলেন। সেই পঞ্চবীর ক্ষত্রপ কায়স্থ যজ্ঞমণ্ডপে 
উপস্থিত থাকিয়া! মহারাজাধিরাজ আদিশৃরের যজ্ঞাঙ্জ পালন করিয়া- 
ছিলেন। ফিরিঙ্গীজাতির অভ্যা্বয়কালে নবদ্ীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 


যে বৈদিক মহাযজ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসম্বদ্ধে এইরূপ লিখিত 
“আছে, 


“অগ্মিহোত্র মহাষজ্ছে কায়স্থান্‌ ক্ষত্রিয়াসনে। 


ববার ্রীকৃষ্চন্দ্রঃ নবদ্বীপাধিপঃ স্থৃধীঃ ॥৮ 
( ক্ষিভীশবংশাবলী ) 
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রাজার জাতি 
তৎকালে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচজ্জ অগ্নিহোত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করায়, 
কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়াসনে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। 
হিন্দুর যজ্ঞে কায়স্থের এভটা অধিকার থাকলেও তাহার। সর্ধববর্ণের 
গুরু ব্রাঙ্গণের দাস বলিয়া পরিচয় দেওয়1 গৌরবের ৰিষয় মনে করিতেন । 
মৌদগল্যগোত্র পুরুষোত্তম দত্ত দাস বলিয়া পরিচয় দেন নাই। এজন 
মহারাজ তাহাকে «নিস্কুল” করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম দত্তের পৌন্র 
মহারাজ বল্লালের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি কহি- 
রাছিলেন,_- 
“দত্ত কারে ভৃত্য নয় শোন মহাশয়। 
সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয় ।” 
এই কথা শুনিয়া রাঁজ! নারায়ণকে কৌলীন্ত দিলেন না কিন্তু 
নারায়ণ মহা প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, বল্লালের রাজকীয়কার্যে তিনি 
প্রধান মহাসান্ধিবিগ্রাহিক পদ প্রাপ্ত হন। নারায়ণ মহাঁশক্তিধর পুরুষ 
ছিলেন, মহারাজ বল্লাল তাহার মর্য্যাদ! অন্ত উপায়ে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
মহারাজ আদিশুর জয়ন্ত যে পত্র কান্তকুন্ডাধিপতিকে লিখিয়াছিলেন 
তাহা এই, 
“শ্কৃত স্থুকৃত সংহাঃ সর্ববশান্ত্ার্থদক্ষাঃ, 
লপিতহ হবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্ুতিজ্ঞাঃ ॥ 
স্বজিতন্থগতবুন্দে বঙগরাজ্যে মদীয়ে, 
দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্ ॥” 
( মিশ্রকারিকা ) 
অর্থাৎ কীত্ডিবান্‌, নুকৃত, যজ্ঞের বিদ্বকারিগণের নিহস্তা ও সর্বশান্ত্ে 
স্ুপপ্ডিত এই প্রকার বেদজ্ঞ দ্বিজকুলবরজাত ব্যত্তিকে মহারাজ 
৫৫ 


'ক্লাজার জাতি 
আদিশূর বরাজ্যে প্রার্থন। করেন। আরও আছে - 
“যজ্ঞার্থে বাচতে বিপ্রান্‌ ক্ত্রিয়াংশ্চ নরাধিপ । 
নোচেও দেহি রণং রাজন যথা 'ভব মতিং কুরু ॥" 
অর্থাৎ কান্যকুজাধিপতি চন্দ্রকেতু বীরসিংহের নিকট বলিয়াছিল, 
“মহারাজ রাজ/ধিরাজ আদিশুর যজ্ঞার্থে পাচভন ব্রাঙ্গণ ও পাচজন 
ষত্রিয়কে চাঠিতেছেন। যদি না দেন তবে যুদ্ধার্থপ্রস্ত * হউন ।” 
আমর! বলি বঙ্গদেশ তখন শৃদ্রপূর্ণ। বৌন্ধবিপ্রপে সমন্ত দেশ প্লাবিত। 
তখন শৃদ্ুবান বঙ্গদেশে, শুদ্র আ:নবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, 
শৃদ্রকথা একেবারে মিথ্যা এবং অশিশ্বাস্ । 
ব্রাঙ্মণাদি দ্বিজাতীনাং প্রেরণার্থায ভূপতিঃ। 
অঙ্গীকারং তদা কৃত্বা লিখনং প্রদদৌ নৃপঃ।" 
(মিশ্রকারিক! ) 


মহারাজ চন্দ্রকেতু বীরসিংহ দ্বিজ্জাতবর্গকে পাঠাই বলিয়া 
অঙ্গীকারপত্র লিখিয়! দিলেন । 
বজেশ্বরো৷ মহারাজ পুজেছিং সমনুষ্ঠিতঃ। 
তদথেঃ প্রেরিত] যাজ্জে উপযুক্তা দ্বিজা দশ ॥ 
( শালিবাহন ) 
অর্থাৎ বঙ্গেশ্বংরর যজ্জের জন্ত দশক্ধন দ্বিজ প্রেতিত ভইয়াছিল। 
এই শ্লোকটা! অতি প্রাচীন »যু“ভট্ট নামক কুলভী গ্রন্থে আছে, ঞ্রবানন্ 
এরং অন্থান্ গ্রন্থকার উদ্ধত করিয়াছেন। ঞরণানন্দ মিশ্র চন্রদ্বীপের রাজ 
প্রেমনারায়ণ রায়ের সভাদদ্‌ ছিলেন । এই রাজ| গ্রেমনারায়ণ, মহারাজ 
প্রতাপাপিত্োর জাচাতা রামচন্দ্রের তি বৃদ্ধ প্রপৌত্র। 


আজকাল অনেকেই শব্ধ-কল্পক্রমের ও দেবীবরের নামে হে সক্কল 
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রাজার জাতি 
বচন তুলিয়া যাহার মূলে কিছুই নাই এবং যাহা ভ্রান্ত তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিয়া এই বিরাট আর্ধ্া কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলিতেছেন। তাহার 
কারণ আর আমর! কিছুই মনে করি নাঃ কেবলমাত্র তংকালে আন্দুলের 
রাজা রাজনারায়ণের উপবীত আন্দোলন সেই সময়ে কলিকাতা ও 
তন্লিকটস্থ সমাজে অনেকগুলি দল হইয়াছিল'। প্রত্যেক দল, কে বড় 
কে ছোট বলিয়া মহা হিংসা! দ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল। শোভাবাজারের 
রাজাদের দল, ছাতুবাবুর দল, হাটখোলার দত্তদের দল, নরাইলের 
জমিদারদের দল, এই প্রকার বহু ক্ষুদ্র দল ছিল। সেই সময়ে রাজা 
রাজনারায়ণ কায়স্তের ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা করিয়া! শোঁভাবাজারের সার রাজা 
রাধাকাস্ত দেব বাহাদুরের নিকট গেলেন, তখন রাজাবাহাছুর আছুলের 
রাজাকে সামাজিক উচ্চ স্থান দিতে অস্বীকার করায় সর্বনাশ সাধিত 
হইল। তাঁহারই কারণে “শব্ব-কল্প-দ্রমে” কায়স্থের শূদ্রত্ব ঘোষিত হইল। 
অসাধারণ পণ্ডিত প্রাচ্যিবিদ্যর্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় শোঁভাবাজারের 
রাঁজা বাহাদুরের প্রিয়দৌহিত্র পণ্ডিতকুলচুড়ামণি আনন্বরুষ্ণ বনু মহাঁ- 
শয়ের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। বাম্তাৰিক 
শোঁভাবাজারের রাঁজাবাহাছুর নিজেকে কথন শূদ্র বলিয়া মনে করিতেন 
না। তাহার শেষ বয়সে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়! তাহার প্রস্থ 
দ্বত্ব আননকৃষ্ণ বস্থ মহাঁশয়কে দিয়া যান। তিনি শব্দ-কল্প- 
দ্রমের নৃতন সংস্করণে ক্ষত্রয়ত্ব প্রতিপাদ্রক প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া 
দিয়াছেন। তাহার পর, কুমার উপেন্দ্রকুষ্ণ দেব বাহাদুর ও ৬বরদাকাস্ত 
মিত্রবর্মা বাহাদুর উভয়েই যথাশাস্ত্ব ক্ষত্রিয়োচিত বৈদিক সংস্কার গ্রহণ 
করিয়ারাজাবাহাছুরের প্রবল ইচ্ছা পালন করিয়াছেন। শোভাবাজারের 
রাজ পরিবারবর্গের সেই অবধি শৃদ্রনাম চিরতরে ঘুচাইয়াছেন। এইক্ষণে 
দ্বেববংশকে কাহারও শৃ্র বলিবার আর অধিকার নাই এবং কুমার 

৫৭ 


বাজার জাতি ্‌ ্‌ 
উপেন্্রক্ণ দেব বাহাদুরের আদার ক্ষত্রিয়াচারে নৃমম্পন্ন হইয়াছে। সেই 
শ্রান্ধমভার নরাইল, হাটখোলা ও পাথুরিয়াঘাটার প্রত্যেক দলপতি ও 
প্রধান প্রধান বঙ্গদেশের মহামহোপাদ্যায় প্িতগণ উপস্থিত থাকিয়া! বিদায় 
গ্রহণ করিয়া দেৰবংশকে পবিত্র ও ধন্ত করিয়াছেন। প্রাতংম্মরণীয় 
মহাপুরুষ যিনি *“বন্ুধৈৰ কুটুষ্বকম্‌” মনে করিতেন, সেই বিদ্যাসাগর 
মহাশয় যথন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে শিক্ষাবিভাগের 
কর্তৃপক্ষরা ব্রাহ্মণ'ভন্ন অন্ত বর্ণের ছাত্র লওয়! যাইতে পারে" কি না সেই 
সম্বন্ধে এক রিপোট চান। তদুত্বরে মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর ১৮৫১ ইংরেজীর 
২*শে মাচ্চ তারিখেই বা ১২,৭ সালের ৭ই £ৈত্র তারিখে রিপোর্ট 
পাগান। তাহাতে লেখা আছে, “বৈদ্য যখন পড়িতে পারে, বিশেষতঃ 
যখন শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত ছ্েব বাহাদুরের জামাত| এবং 
হিন্দুষ্কুলের ছাত্র অমৃঙ্লাল মিত্র সংস্কত কলেজে পড়িতে পারিতেছে, 
তখন অন্তান্ত কাযস্থ পড়িতে পারিবে না কেন? বিশেষতঃ কায়স্থ 
ক্ষত্রিয় ইত্যাদি।” ( বিদ্যাসাগর ২২৫ পৃঃ) 
অপর হাটখোশাঁর দৃত্ব মহাশয়রা রাজা গোগীমোহন দেব বাহা- 
দুরের .“কায়স্থ বয়ান” নামক গ্রন্থের সাহায্যে ১২১৩ সালে কায়স্থের 
ক্ষত্িয়ত্ব গ্রতিপ!দন করেন ॥ বল্লালের তান্ত্রকতা মোহজাণে ও রাজকীয় 
মায়ায় বঙ্গসমাে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তের বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপ 
হইয়াছিল। তৎকারণেই ব্রাঙ্মণ ব্যতীত ম্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন সকলকে 
শুদ্রাচ'রী বলিয়৷ গিফ়াছেন। তাই আজ স্ুসভ্য আধ্য কায়স্থজাতি হতভাগ্য 
বঙ্গদেশে শূদ্রের স্টায় বিচরণ করিয়। বিপদাপন্ন হইয়াছেন এবং শৃদ্র 
বলিয়। সর্বত্র অভিহিত হইতেছেন। ন্বর্গীয় বিদ্যাস/গরের মত বঙ্গের 
অসাধারণ পাণ্ডত তারানাথ তর্ক বাচম্পতি মহাশয় শব্দ-কল্পদ্রমের প্রক্ষিপ্ত 
জাল বচন সকণ দুরাভৃত করিয়া নিজের নুগ্রসিদ্ধ বাচপত্যাভিধানে 
৫৮ 
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পুরাণ প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কায়ন্থের ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন । 
যে সম্ত কায়স্থ বল্লালের কৌলিন্তমধ্যাায় মোহাবিষ্ট হইয়া আছেন, 
তাহার! নিজেকে শুদ্রাপবাদটা ৰেশী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং 
তাহারা সমস্ত ক্রিয়াকশ্মে নিজেকে দ্বাস বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, বরং 
গৌরবের বিষয় মনে করেন কিন্তু স্মার্থ রথুনন্দন বস্থঘোষকে শূদ্রশ্রেণীতে 
ফেলিলেও তাহার “অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে মিত্র ও দত্তের স্থলে উপাধিতে দাস 
ব্যবহার করেন নাই । যথা 
“শিবদত্ত প্রপৌত্রী, রহ্মদত্ত পোত্রী, বিষ্দত্ত পুত্রী, যজ্জদত্তা কন্া, 
শিবমিত্র প্রপৌন্রায়, রামমিত্র পৌন্রায়, বিষুঃমিত্র পুত্রায়, কুদ্রমিত্রায় 
তুজ্যং সম্প্রাদত্তেইতি 1৮ 
আবার আজকাল কেহ কেহ চৈতন্যচরিতামূতের জন্য ও কায়স্থকে শুদ্র 
বলিতেছেন। কিন্তু চৈতন্তচরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্দাস কবিরাজ, 
বৈদ্য টীকাকার ভরতমল্লিক, ছুঙ্জরদ(স প্রভৃতি নিজেকেও যখন শৃদ্র 
বলিয়াছেন । তখন ইহা আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র বৈষ্ণবদের বিনয় 
ও দৈন। প্রকাশ । চৈহন্ত টনোদয় নাটককার তীহার গ্রস্থে কেশব বস্থকে 
্ত্রিয় বণিয়! গি্ছেন, ইহানে প্রমানিত হইতেছে, সে নময়ে কায়স্থ 
ক্ষত্রিয় বলিয়াই এরিচিত ছিলেন। মহাত্মা হরিহোড়ের কথা অনেকে 
অবগত আছেন । এইট ৰংশ চিরকাল উপবীত গ্রহণ করিয়া! আসিতে- 
ছেন। বৈষ্বসমাজে তাহাদের যথেই্ট গ্রতিপত্তি ও বহুশিষ্য মদ্যাপি 
বর্তমান আছে। ত্ীহাদিগকে “প্রত কায়স্থ” বণিয়! থাকে । কারস্থদের 
৭২ ঘরের মধ্যে চিরকাল এই বংশের উপবীত রক্ষা করায় কারস্থ, 
জাতির পক্ষে শৃদ্রত্ব প্রতিপন্ন হয় না। প্রতৃপাঁদ অভুলকৃষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয়, মহাপ্রভুর সময়ে এই কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া .পরিচিত 
হইতেন, তাহাই লিখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, কায়ন্থের 
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বাজার জাতি 
বর্ণ নাই। উহ্থারা শৃড্র, অনার কেহবা একটা নৃতন জীব বলিয়া বলিডে- 
ছেন, “ওহে বাপু! শূদ্র নাম শুনিয়! তোমর! বিচলিত হও কেন? 
প্রাচীন আর্ধাগৌরব যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন শুদ্রও সয'জে 
স্থান পাইয়া উন্নতির পথ দেখাইয়াছিল।”” ইহার উত্তরের মামর! বলি 
“ওহে বাপু! বেদসংহিতায় শুদ্রের স্থান নাই। তাহাদিগকে আধ্যের! 
অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। বিশেষতঃ শূদ্রাতে ছিজের আত্মা জন্ম- 
গ্রহণ কৰিত না। দ্বিজ চিরগাঁল দ্বিজার সঙ্গেই বিবাহানি করিয়া! 
আপিয়াছেন। ঘেস্থনে তাহার বিপধ/য় হইয়াছে, সেই স্থানেই বর্ণসঙ্কর 
উদ্ভব হঠ্য়াছে। বৈদিক আধ্য এবং শুদ্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন 
কি, নৈত্রী উপনিষদে,_-“অধাগ্যযাজকাঃ শুদ্রশিষ্যাঃ।” 

অথাং যে ব্রাহ্মণের শুর শিষ্য তাহার! অধাজ্যযাঁগী। শত্রগণের প্রতি 
আর্ধাগণের কঠোর দৃষ্টি ছিল । চিরকাল তাহাঁদগকে দ্বার চক্ষে 
দেখিয়া আগিয়াছেন। ভগবান্‌ মন বলিয়াছেন, 


শুদ্রাস্্ কারয়ে দাসাং কৃতমকুতমেব বা। 
দাস্যায়ৈৰ হি স্থষ্টোইসৌ ব্রাঙ্গণস্য স্বয়স্ত,বা ।” 


অর্থাৎ শুদ্র কতবা 'অরুত হউক ্রাঙ্গণের দাসত্ব করিবার জন্যই 
্রক্মা তাহাদিগকে স্থষ্টি করিয়াছেন। অনাধ্য কষ্ণবর্ণ জাতির প্রতি 
মগ যে প্রকার আইন লিপিবদ্ধ করিয়াদ্ধন, আজ ইংরেজও আমা- 
'দ্বিগকে তাহাই করিভেছেন। তীগার। বলিতেছেন, “আমরা একাধাঁয়ে 
্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, আর ওহে ভারতবাসি ! তোমরা অনার্ধ্য 
শৃদ্র” আজ আমর! সর্ধত্র অপমানিত, স্বণি$ হইয়া আছি, কারণ 
তাহার! বলিতেছেন, আমর! ধর্ম গ্রচারক, এই কারণে ব্রাহ্মণ যুদ্ধের সাজ 
সরঞ্জাম প্রস্তর করি ওষুদ্ধ করি বলিয়া অপ্িদীবী ক্ষত্রিয় এবং ইগ্ডিয়! 

৬৪. 
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হাউসে বসিয়া কলম পেশি বলিয়! মসীভীব ক্ষত্রিয়, আর কৃষি তোমরাই 
কর। তোমর উৎপন্ধ করিলে আমরা জাহাজ ভরিয়া লইয়া যাই, 
জুতরাং বাণিজ্য কবি, গোপালন উপলক্ষে তোমাদের গোবংশ নিঃশেষ 
করিয়াছি, সুতরাং আমর! ত্রিবর্ণ, তোমরা শূদ্র। আমাদিগের মাতা 
ভগিনী টব61৮৩ 75/59159 বনিগা অভিহিত, “তাহাদিগের” সমস্তই 
ঢ:০০19621 12.0163 ০01)]5- বলিয়া কি বিজাতীয় ছেষ ও বণ! প্রকাশ 
করিতেছেন। আমরা বলি, এমন একদিন আসিবে, তাহাতে যে ভ.বণ 
দ্বাবানল প্রজ্জলিত হইবে, সেই গ্রজ্জ'লত হুত্তাশনে সমস্ত ব্রাঙ্গণ. কত্রিয়, 
বৈশ্য বলিয়৷ যাহারা গৌরব করিতেছেন তাহাদগেরও শেয হইবে। 
আবার কিছুদিন হইল আর একদল উত্থিত হইয়। বলিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছেন, কাযন্থ জাতির উপাত্ত অতি বিশুদ্ধ, বৃত্তি ভাল, চালচলন জতি 
উত্তম, স্থতরাং এই বিশুদ্ধ কায়হ্জাতি এই গৌডবঙ্গের সমাজে উচ্চ স্থান 
পাঁইৰে তাহাতে আর নন্তায্ন কি? কারণ দেখা যাইতেছে, বিদ্যা, বুদ্ধি, 
বিনয় বদান্যতা, শিষ্টাচার, সংসঙ্গ ইতাদি গুণে কায়গ্থরা ব্রাঙ্গণ ব্যতীত 
অন্য কোন জাতি হইতে হীন নহে, ইহাঁও সত্য । অপর কাযস্থর! 
বংশানুক্রমে বাজ্যভোগ ও রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন ভূম্বামী ই হারাই 
ছিলেন, দেব ব্রাঙ্গণ প্রতিষ্ট', পৃজা, মাতৃ পিতৃভক্তি, অতিথিসেব৷ এই 
সমম্ত কার্য তংপর। কোন জাতিই এই জাতিকে অতিক্রম করিতে 
পারেনি । এই কারণে ব্রাহ্মণের পরে কায়হ্ের স্থান দিতে আদৌ 
অন্তার নহে! বিশেষতঃ এই জাতি মৌলিক জাতি । তাহার উত্তরে 
আমরা বলি, আর্ধদের ধর্গ্রস্থে চাতুর্বর্ণের অতিরিক্ত কোন মৌলিক 
জাতির উল্লেখ নাই, এবং এই চাতুর্ববর্ণের অতিরিক্ত যে সমস্ত বর্ণসঙ্করের 
উল্লেখ আছে, তাহাদের ধর্ম শৃদ্রধণ্ম পাইবে বলিয়া মনু বলিয়াছেন যথা _ 


৬৯ 
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“স্বজাতিজানস্তরজাঃ ষট্ম্ৃতা দ্বিজধশ্মিণঃ | 
শৃত্রানাস্ত স্বধর্্মাণঃ সর্ব্বেহপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ1% 
( মনু, দশম অধ্যায় ) 
অর্থাৎ ছিজাতি ব্যতীত অপধ্বংলজ সকলেই শূড্রের সমান ধন্মীঁ হইবে। 
স্মার্ত রথুনন্দন ভট্টাচাধ্য মহাঁশয়ও বলিয়ছেন-_ 
»শৌচাশৌচং প্রকুবর্বারণ শৃদ্রবৎ বর্ণসঙ্করা 1 
মহাভারতে আছে-_ 
“চতুর্ণামেব বর্ণনামাগণঃ পুরুষর্ষভঃ | 
অভোহন্যে ত্বতিরিক্ত। যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতা ॥৮ 
(শান্তিপর্বব, মোক্ষ, ১| ৯ | ৬) 
অর্থাৎ চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত যাহা কিছু আছে, তৎসমূদায়ই বর্ণসঙ্কর। 
তবে কায়স্থকে ত'হারা বর্ণসঙ্কর না বলিয়া ধর্মসঙ্কর বলিতেছেন। কারণ 
আর্্যেরা ধর্শসঙ্করত! শ্বীকার করেননি। বর্ণমাত্র চারিটী, পঞ্চমবর্ণ 
কোথায়ও নাই, তবে একবর্ণ মধ্যে বহুজাতি আছে। কিন্তু সেই সমস্ত 
জাতি সেই বর্ণের অন্তর্গত। কারণ তাহার! ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাবস! 
গ্রহণ করায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্্টি হইয়াছে । যথা,_ ব্রাহ্মণের মধ্যে 
প্রাবিড়, কনৌজিয়া, বারেন্দর, রাটী, বৈদিক, অগ্রদানী, ভীর্ঘযাজী, দেবল, 
গণক, বাভন্‌, ইত্যাদি জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তেমনি ক্ষত্রিয়ের মধ্যে 
রাজপুত, চান্্রসেনী, ব্র্ষক্ষত্রিয়, ক্ষত্রপকায়স্থ, হুর্য্যধ্বজ, গৌর মাথুর, 
প্রভৃতি। ব্রচ্গবৈবর্তপুরাণে দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 


“চন্দ্রাদিত্য মনুনাঞ্চ প্রসবাঃ ক্ষতরিয়াঃ স্বৃতাঃ । 
্রঙ্মোণে৷ বাহুদেশাচ্চৈবান্তা ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ॥% 
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রর চন্দ্র, আদিতা, ও চতুর্দশ মন্থর সন্তান সম্ততিগণ ক্ষত্রিয়। 
আর ব্রদ্মার বাহুদেশ হইতে অন্যান্য জত্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে। পন্মপুরাঁপে 
সৃষিখণ্ডের তৃতীয় অধায়ে আছে, 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্ঠাঃ শূত্রান৷ নৃপসপ্তম | 
পাদদোরুবক্ষ-স্থলতে। মুখাশ্চ সমুদ্গত!ঃ ॥ 


অর্থাৎ ব্রদ্ধার বক্ষ:স্থুল হইতে ক্ষত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে । রাজপুতনার 
ইতিহালে আমরা আরও কতকগুলো ক্ষত্রিয়ের পরিচয় পাই, যথা-_প্রমাঁর, 
গিহেলাট। ই'হারা অগ্রিকুলজাত ক্ষত্রিয়। এই প্রকার ক্ষত্রিয় আবার 
যখন বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইরা উঠিঘাছিল, যখন হিন্দুদেব প্রতি 
ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল তৎকারণে কান্াকুক্জা ধিপতি 
“বৌদ্ধবিধ্বংসহেতবে” কতকগুলো যজ্ঞকুণ্ড হইতে ক্ষত্রিয় স্থা্ট করিয়া 
ছিলেন যথা-- পরিহর, চালুক্য ও চৌহান । বঙ্গদেশের পালরাজদ্দে 
ইহারাই সনাতন বৈদিকধশ্ম প্রতিষ্ঠা করেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
আদিশৃরের মৃত্যু হইলে পর ততৎপুত্র ভূশুর, এই গৌড়বঙ্গের 
বাজসিংহাঁসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু বেশী দিন রাজত্ব করিতে 
পারেন নাই। কায়স্থক্ষত্রপ পালরাজ গোপাল দেবের পুত্র ধশ্মপাল 
কর্তৃক বিতাড়িত হইয়! রাঢ়দেশে পলায়ন করিলেন, এখং তথায় রাজত্ব 
করিজে। লাগিলেন | 0০] 25217605417] এ৮2যা9 591 200 
2৫৩ 745) তৃশূর তাহার মহাবীর পিতা জয়স্তশূর বা আদিশুরের নায় 
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বীর পুরুষ ছিলেন না। কিন্ত ব্রাঙ্গণে পরম ভক্তি ছিল। তাহার কর্তৃক 
এই ত্রাক্গণ সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, যথা:রাট়ী ও বারেন্্র। যাহারা 
গৌড়রাজ্যে বাঁস করিতেন, তাহারা বারেন্্র হইলেন; ধাহার রাচদেশে 
বাস করিতেন, তাহারা রাটীয় ত্রাঙ্গণ বলিরা খ্যাত হইলেন। তৃশূরের 
রাজধানী বর্তমান বদ্ধমান জেলার মপ্যে “সাঁতশইকা” বলিয়! যে পরগণ! 
আছে তাহা কাটোয়ার ক্ছি দূরে মন্তেশ্বর বলিয়া থানার সন্নিকট 
*“শুরনগর” বলিয়া খ্যাত ছিল। তূশুর নিজ রাজ্যে ব্রাঙ্ষণের মান 
মর্যাদা যথেষ্ট রক্ষা করিতেন । তাহার মৃত্যু হইলে পর তৎপুত্র ক্ষিতিশূর 
পিতার ন্তায় ব্রাঙ্গণিগকে যথেষ্টপরিমাণে ভক্তি ও সম্মান দেখাইতেন, 
এবং তিনি ব্রাক্গণদ্দিগকে যথেষ্ট পরিমাণে গ্রাম দান করিয়াছিলেন 
তিনি নিজে ব্রাক্ষণ্িগকে. দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোঁকর্দমা সকলের 
বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন । ক্ষিতিশুর এতদূর 
্রাঙ্গণভক্ত ও ধান্মিক ছিলেন যে রাটদেশে আজও ব্রাক্গণপ্রভাব বিদ্যমান 
আছে। ক্ষিতিশূরের মৃত্যু হইলে পর অবনীশুর রাজ্যভার গ্রহণ 
করিলেন, তিনি অত্যন্ত তান্ত্রিক ছিলেন। সেই সময়ে ব্রাঙ্গণ কায়্থর৷ 
প্রচুর পরিমাঁণে তান্ত্রিক হইয়া পড়িরাছিলেন। তাহার মৃত্যু হইলে পর 
তৎপুত্র আদিত্যশুর রাজ্যগ্রহণ করেন, এ সময়ে বৈদিক ব্রাঙ্গণ সকল 
পুনরায় এই গৌড়বঙ্গে আসিতে আরম্ভ করেন, তাহাদিগকে মহারাজ 
যথেষ্ট পরিমাণে গ্রাম দান করিয়াছিলেন । এই সময়ে যে 
সকল কায়স্থরা বঙ্গদশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পাইয়! 
রাঢ়াধিপ আরদিতাশূর আপনাকে ধন্য, ও আঁদন্দ লাভ করিরাছিলেন। 
পঞ্চাননকুলকাঁরিকায় এইরূপ লিখিত আছে. 

“নর্্দায়ান্তীরে পুরীং কর্ণীলীতি মনোহরম্‌। 


মহৈশ্র্য্যময়ং সৌরং বিশ্বকর্ষ্ণ নিন্মিতং ॥ 
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তথ শ্রীকর্ণ সন্ত্রীকমভত ততপুরীশ্বরঃ | 
ততস্থৃতেন পুরীং দব্বা ধর্্মারাজপুরং যযৌ ॥ 
তদ্বংশজো | বন্থমতী সিংহাখ্যশ্চ নরেশ্বরঃ | 
তদ্বংশজাঃ ক্রমেনৈব নানাদেশান্তরং গতাঃ ॥ 
অযোধ্যাবসতিঃ কেচিৎ কান্যকুজ সমাগত! | 
রাণাভূপালপুক্রশ্চ রাণা গোপাল সংচ্ঞকঃ ॥ 
তস্যাত্বজোহনাদিবরসিংহঃ খ্যাতে৷ মহাবলী । 
ধান্সিক সত্যবাদী চ জিতেক্দিয়ঃ সদাশয়ঃ ॥ 
মহাধনুদ্ধ'রো৷ বীরঃ কুলশ্রেষ্ঠ কুলাধিপঃ | 
রাজকাধ্য পরিজ্ঞাত। সর্ববকার্য্য বিশারদঃ ॥% 
অর্থাৎ নম্্দার তীরে মনোহর কর্ণালী নামে একটা বন্দর গ্রাম 
আছে, এই গ্রাম বিশ্বকর্ধাকর্তক নির্দ্িত মহৈশ্বধ্যময় ও সুর্যযোপাঁসক 
কায়স্থ নকল বিদ্যমান । সস্ত্রীক কর্ণ এই পুরের অধীশ্বর জিলেন। তিনি 
তাহার নিজ পুত্রকে এই পুরী দিয়া মৃত্ামুখ পতিত হন, তাঁহারই 
বংশে বন্থমতী সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে 
ভারতের নান! স্থানে গিয়া বাস করেন, কেহবা অযোধ্যবাসী কেহবা 
কান্যকুব্জে গমন করেন। তম্মপ্যে রাণা ভূপাল্র পুত্র রাখা গোঁপাল ও 
তৎপুভ্র রাগা অনাদ্দিবর সিংহ। তিনি ধার্িক সত্যবাদী, জিতেন্দরিয়, 
সদাশয়, মহাধনুর্ধর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ, কুলাধিপ ৭ রাজকাধ্য পরিচালনায় 
বিশীরদ ছিলেন। এই সিংহবংশের পূর্ববপুরুষগণ রাঁণা উপাধি পাইয়া 
ছিলেন। এবং তাহাদিগকে « কায়স্থ অবতার” বলিত। সেই ক্্যঘোষ- 
বংশধরগণ গৌড়বঙ্গে আপিয়াছিলেন। ( প্ধাননকারিকা ) 
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বঙ্গজ কাযম্থের পরিচয়ে নিয়প্রকার বর্ণন! পাওয়া যায় । 
রাট়ে চ শ্থাপিতং পুর্ব পশ্চা্ড বঙ্গেবিশেষতঃ। 
চন্দ্রদীপঃ শিরঃ স্থানং যথ। কুলীনমণ্ডলম্‌ ॥ 
বন্থবংশেষু মুখ্যো ছোঁ নান্না লক্ষমণপুষণৌ । 
ঘোষেষুচ সমাখ্যাতশ্চতুভূর্জো মহাকৃতিঃ ॥ 
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে অশ্বপতি স্তথা । 
দত্তে নারায়শ্চৈৰ এতেচ বঙগজাঃ স্বৃতাঃ ॥ 
নাগে দণরথশ্চৈব মহানন্দস্ত নাথকঃ । 
চন্দ্রশেখর দাসস্ত সেনে গঙ্গাধর স্তথা! ॥ 
দামোদরঃ করখ্যাতে৷ দামস্তুাপতি স্তথা । 
পালিতে জনদঙ্গ স্যা চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ ॥ 
পালে আব; সমাখ্যাতো রাহা বংশেষু কৃষ্ণকঃ ॥ 
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব: ধরেতু ব্যাসসঙ্গকঃ | 
প্রভাকরস্ত নন্দীস্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ | 
অধিপপতি রিতিখ্যাতঃ কুগুবংশে প্রকীন্তিতঃ ॥ 
সোমেবংশধরশ্চৈব সিংহে রত্বাকর স্তথা । 
নারায়ণে সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে ॥ 
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারি বিষুঃসঙ্গক: । 
আ্যে ভ্রিলোচনঃ খ্যাতো৷ নন্দনেচ উষাপতিঃ ॥ 
বঙ্গজা: ইতি নির্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্বনা ॥ 


( মিশরকারিকা ) 
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কাযস্থ প্রথমে রাঢদেশে বাঁস করেন, তৎপর পূর্বববঙ্গে চন্্র্বীপে যাইয়া 
বঙ্গজ নামে এক শ্রেণীর কায়স্থ হইলেন। ধাঁহার] রাঁড়দেশে থাকিলেন 
তীহারা দক্ষিণারাটী ও উত্তরারাটী বলিয়া খ্যাত হইলেন। মহারাঞজাধিরাঁজ 
বল্লালের সময় ধাহার! পূর্বধঙ্গে বাস করিতেছিলেন, তাহাঁদিগের নাম 
বন্থুবংশে লক্ষণ ও পুষণ, ঘোঁববংশের চতুভূজ, গুহবংশের দশরথ, 
মিত্রবংশে অশ্বপতি, দত্তবংশে নারায়ণ, নাগবংশে বীর দশরথ, নাথবংশে 
মহাঁনন্দ, দসবংশে চন্দ্রশেখর, সেনবংশে সামন্ত গঙ্গাঁধর, করবংশে দামোদর 
দ্রামবংশে উধাঁপতি, পালিতবংশে জয়, চন্দ্রবংশে নারায়ণ, পালবংশে আব, 
রাহাবংশে কৃষ্ণ, ভদ্্রবংশে দিগম্ঘর, ধরবংশে ব্যাস, নন্দীবংশে প্রভাকর, 
দেববংশে কেশব, কুণ্ডবংশে অধিপতি, সোমব*শে বংশধর, সিংহবংশে 
রত্বাকর রক্ষিতবংশে নারায়ণ, অস্কুরবংশে বেদগর্ত, বিষুটবংশে দৈত্যারি, 
আ্যবংশে ভ্রিলোচন, এবং নন্দনবংশে উধাপতি ই'হারা রাঢ় হইতে 
ক্রমাক্য়ে পূর্বববঙ্গে বাস করিলেন, তাই বল্লাল বঙ্গজ বলিয়া সম্মানিত 
করিলেন এবং ই'হাদিগকে রাজাপুর রাজরাট, সপ্তপুর, সপ্ত গ্রাম দান 
করিয়া বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, এইসমন্ত কত্রপকায়স্থগণ ধনজনে 
পরিপূর্ণ হইয়া এই স্ুুজলা সুফলা বক্গদেশে নিরুপদ্রবে সপরিবারে 
মহান্থথে আত্মীয়দ্বজন লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, তাই মিশ্রকারিকা় 
এই প্রকার লিখিত আছে-_ 


সমৃদ্ৈতানি গ্রামানি সপ্তুবিংশ নিঃহৃষধীঃ । 
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্যঃ আদিত্যশুরো নৃপোত্তমঃ ॥ 
এতেষাঁঞ্ু সুতাঃ সর্বে পুনর্দেশাস্তরং গতাঃ। 
কুলং চতুর্বিবধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণীতেদতঃ ॥ 
উ্দক্ষিণরাটৌচ বঙ্গ বারেন্দ্রকৌ তথা । 
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ইতি চতত্র: সঙ্ঞান্থ্য স্তত্বদ্দেশ নিবাসনাশু ॥ 
স্থানভেদাচ্চ তে সর্বেব আচারম্তরতং গতাঃ । 
যেষু স্থানেষু যদধর্ম্ম কুলাচারস্য যাদৃশ: ॥ 
( মিশ্রকারিক! ) 


অর্থাৎ মহারাজাধিরাঁদ আদিত্যশূর পরমানন্দে এই সকল ক্ষত্প- 
ৰায়স্থগণকে ২৭খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন । এই সকল কায়স্থগণ 
ক্রমে ক্রমে দেশ দেঁশাস্তরে বিভক্ত হইয়া উত্তর দক্ষিণরাট়ী বঙ্গজ ও 
বারেন্্র বলিয়া! খ্যাত হইলেন। স্থানের গুণে তাহাদের আচার ব্যবহার 
বিভিন্ন হইয়াছিল । পৌরাণিকযুগে চিত্রগুপ্তের দ্বাদশধার! বলিয়া! সমগ্র 
ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন বথা--. 
“সারস্বতাঃ কান্যকুজা গৌড়মৈথিলিচোৎকলা; | 
পঞ্চগৌড়া সমাখ্যাতাঃ স্নদবিদা বিশারদাঁঃ ॥ 
চিত্রদেবস্য শ্রেণী চ ক্রমাদেশান্তরং গতাঃ ॥ 
কালিগ্ুরং গুজ্জরাটং নন্দী গ্রামক দ্রাবিড়ম্‌ ॥ 
কান্যকুজং অযোধায়াং ক্রমেণ মথুরাং গতা£। 
রাটে বঙ্গে ক্রমেনৈব দক্ষিণরাঢ মেবচ ॥ 
ওডেচে কামরূপে চ গৌড়েবারেন্্রদেশকে। 
এতেযাঞ্চ সূতা যে বৈ তেইপি তদ্দেশসঙ্গকা; ॥ 
অর্থাৎ সারম্বং, কান্তকুজ, গৌড়, মিথিলা, উৎকলখও ইহা্দিগকে 
পঞ্চগৌড় বলিত। এই দেশবাসী কায়স্থরা সর্ববিদ্যার় পারদর্শী 
ছিলেন। ইহার্দিগের আদিপুরুষ চিত্রগ্তধ দেবের বংশাবলীরা ক্রমান্বয়ে 
একদেশ হইতে অন্যদেশে গমন করিয়া কালিঞ্জর, গুজরাট, নন্দীগ্রাম, 
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জ্রাবিড়, কান্তকুজ 'ও অযোধ্যা, মথুরা, রাঢ, বঙ্গ, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ও 
উত্তররাচ, কামরূপ, গৌড় এবং বারেন্দ্রভূমিতে গমন করিয়া এ সব 
দেশের নাম অনুসারে খ্যাত হইলেন। বঙ্গে বারেন্দ্র কায়স্থগণ মহারাজ 
বল্লালসেনের সময় এই গৌড়বঙ্গে আনিরাছিলেন। কাশ্তপ গোত্রীয় 
ভুগুনন্দী চাকরী উপলক্ষে কোলা হইতে নন্দীগ্রাম আবার নন্দীগ্রাম 
হইতে অন্থান্তস্থানে আসিয়! বাস করিয়াছিলেন । মতারাজ আদিত্যাশূরের 
রাজধানী বর্তমান মুশিদাবাদ জেলার নশীপুরের দেড়মাইল উত্তরপূর্বে 
ভাগীরঘীতটে ষে প্রাচীন গ্রাম “ সিংঙ্গা ” নামে খ্যাত আছে, সেই 
সিঙ্গার চার মাইল দক্ষিণে “শৃরপুর” বলিয়া! খাত ছিল। কিন্তু প্রাচীন 
কীন্তি সকল ভাগীরথীর রঙ্গে ও মুসলমানের কৃপায় সমন্তই নষ্ট হইয়! 
গিয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি সেই স্থানে “রমনা »দিঘি বলিয়া ষে 
নুবৃহৎ দরীধিকা আছে তাহা তাঁহারই পৌত্র রাজা অন্শুর কাটাইয়া- 
ছিলেন, আর পঞ্চানন কারিকায় লিখিত আছে, আদিত্যশর সোমঘোষকে 
সাতাইশ শতখানি গ্র।ম দান করিয়া সামস্তরাজ করিয়াছলেন। সেই 
আদিত্যশূরের রাজধানীকে সিংহপুর গড় বলিত। আদিত্যশূরের 
মৃত্যুর পর ধরাশূর রাজ্যলাভ করেন, তাহার সময়ে রা়বাসী ব্রাহ্মণদিগের 
বিদ্যা ও পাগ্ডিত্য বিবেচন! করিয়া তাহাদিগকে সচ্ছোত্রির ও কুলাচল 
বলিয়া ছুইটা মংশে বিভক্ত করেন, ধরাশুর ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন 
না। এই লময়ে গৌড়াধিপ নারায়ণ পাঁল আপিয়৷ রাজ্য আক্রমণ 
করেন। তাহাতে ধরাশুর ও তংপুত্র অন্শুর উত্তররাট ত্যাগ করিয়া 
দক্ষিণরাট়ে প্রস্থান করিলেন এবং নেই স্কানে গিয়া পাপবংশের অধীনতা 
স্বীকার করিয়া স্বাধীন সামস্তরাজ বলির! খ্যাত হইলেন। এই সময় 
পাঁচখুপি হইতে ঘোঁষবংশ, ফতেসিংহে সিংহবংশ বাঁরভূমে মিঅবংশ 
বক্ষিণথণ্ডে শাগ্ডিল্য ঘোষবংশ ও কুন্ুম্বা অঞ্চলে কাশ্ঠপবংশ ও দৃত্তবাটী 
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অঞ্চলে দত্তবংশ ও সিংহপুর অঞ্চলে নত স্বাধীন নৃূপতি ভাবে 

রাজত্ব করিতে থাকেন। ধরাশূরের মৃত্যু হইলে পর অন্ুশূর দক্ষিণরাচে 

“গড়মান্দারণে” কিছুদিন অধিরাজরূপে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। 

প্রসিদ্ধ আইন আকবরীতে এই অস্থণূরকে পালবংশদিগের সামস্তরাজ 

বলিয়া! গিয়াছেন । অঙ্থশূরের মৃত্যু হইলে পর যামিনীশূর রাঢ় 

আক্রমণ করিয়া ভূরিশ্রেষ্টিপতিনগরে অথবা! ভূরশুটনগরে যশোবশ্মার 

পুত্র ধঙ্গদেবকে পরাজিত করিয়৷ বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিজেন, 

তাহার সময়ে মহাসামন্ত ক্ষত্রপ কায়স্থগণ গৌরবের পাত্র ছিলেন। 

[00187901018 [70109 5০1, 150 08£5 748) রাজা যামিনীশৃর 

নিজ স্বজাতি ক্ষত্রপকায়স্থজিগকে ভারতের সর্বত্র রাজ-সভায় সম্মানিত 

করিয়াছিলেন । তিনি সহস্র সহস্র মন্দির পুনঃ সংস্কার করাইয়া- 

ছিলেন ! যামিনীশুরের মৃত্যা হইলে পর রণশূর দিগ্বিজয় উপলক্ষে 

গৌড় আক্রমণ করেন, এবং বিপুল রণকুশল ক্ষত্রপকায়স্থসৈন্ের দ্বারা 

ধর্মপালকে বিতাড়িত করিয়া তত্প্রদেশে দখল করিয়াছিলেন। 
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সেই সময়ে দিগ্থিজয়ী মহাবীর, ক্ষত্রপকায়স্থদিগকে সত্রান্তবংশোস্তব ' 
ক্ষত্রিয় বলিয়। উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সমকে 

দাক্ষিণাত্যপতি কাযস্করাজ রাজেন্দ্র চোল তীহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন 
করিয়াছিলেন। এই সময়ে রণশূরের বারেন্দ্রতৃূমি জয় করিবার ইচ্ছা 
হয়। তিনি বারেক্দ্রভূমে গিয়া প্রথম মহীপালকে নিহত করিয়া বারেন্্রতূমি 

জয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রণশূরের এক পুত্র বরেন্্রশূর জন্মগ্রহণ 

করেন। তৎপর আমর! প্রদ্যয়শূরের নাম পাই তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
প্রচুর প্রছ্য়েশ্বর নামে বহু শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রদ্যয়শূরের 
মৃত্যু হইলে পর গলি জেলার অন্তর্গত হক্ষমীকুণ্ড গ্রামে নিজ রাজধানী স্থাপন 
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করেন, এই সময়ে সেনবংশীয় বিজয়'সন বিজয়রাজ বলিয়া! খ্যাত হইয়া 
সমস্ত গৌড়বঙ্গের অধিকারী হইলেন। নম্্ীশূর কর্তৃক শূরবংশের 
খাতি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়। গেল। এক্ষণে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাটী কারস্থ- 
শুরবংশ বিদ্যমান | 
আদিশুরের দৌহিত্রবংশে বিঞয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। 
গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীং স্তাননেন প্রতিদিনরণভাজা 
যে জিতা বা হত বা। 
ইহজগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ববঃপুরুষ ইতি স্ধাংশো৷ 
কেবলং রাজশব্দ3 ॥ 
খ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তস্য বিজেতুস্তলাং কিং. 
রামেন বদাম পাগুবচমুনাথেন পার্থেন-বা। 
হেতোঃ খড়গলতাবতংসিতভুজা মাত্রস্য যেনার্জ্জিতং 
সপ্তান্তোধিতর্টি পিনদ্ধবস্থৃধা টক্রেকরাজংফলম্‌ ॥ 
একৈকেন গুণেন যৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদূতে 
কশ্চিদ্বন্ত্য পরশ্চ রক্ষতি স্জত্যন্যশ্চ কৃত্স্ং জগৎ । 
দেবোয়ং তু গুণৈঃ কতো বহুতিথৈদ্থীমান্‌ জবানদ্বিষে! 
বৃত্তস্থান পুষচ্চককার রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ ॥ 
দত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভূতামুববী পুরীকুর্্বতা! 
বীরাস্থগ্রিপিলাঞ্কিতোহসিরমুনা প্রাগেধ পত্রীকৃতঃ। 
নেখং চে কথমন্তথা বন্থুমতী ভোগে বিবাদোশুখী 
তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণি গত। ভঙ্গং দ্বিষাং সন্ভতিং | 
বিজ্ঞয়সেনের দেওপাড়া লিপি ১৬১৯ শ্লোক। 
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অর্থাং আদিশুরের দৌহিত্রবংশে বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। 
,সামস্তসেন ও হেমস্তসেন হইতে প্রভাব ও খ্যাতি আরম্ভ হয়, কিন্ত 
বিজয়সেন হইতেই গৌরব প্রতিষ্টিত হয়; এই বিজয়সেনের মত রণ- 
পরায়ণ বুদ্ধিমান সেনবংশে স্বাধীন ক্ষত্রপকায়স্থ নৃপতি আর জন্মান নাই । 
কায়স্থ কবি উমাপতিধর লিখিয়াছেন-_রণস্থলে বিজয়সেন বহুম্বার্থীন 
নুপতিকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছেন। এই নৃপতি কেবলমাত্র 
মহারাজ বলিয়া! খ্যাত হইতে পারেন, অসংখ্য কপীন্দ্রপতি রাম ও পাগুব 
চমৃনাথের সহিত তুলনা করিতে পারি। ইনি খড়েগর দ্বারা ও ভূজের 
দ্বারা সমুদ্র বেষ্টিত পৃথিবীকে এক রাজ্য করিয়! খ্যাত হইয়াছিলেন। 
ইনি এক এক ক্ষমতায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইনি কোন ক্ষমতার দ্বারাতে 
সংহার করিতেন, কোনট।র দ্বারা রক্ষা কাঁরতেন, কোনটার দ্বারা! স্থৃ্ট 
করিতেন। ইনি বহুগুণে বিভূষিত হইয়া শক্র দমন করিয়াছিলেন 
ও আশ্রিতগণকে পালন ও প্রজ। স্থাপন করিয়! স্বয়ং দেব বলিয়া খ্যাতি 
হইয়াছিলেন। ইনি নিজ অধিকৃত ভূমির শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়া প্রতিপক্ষ 
শক্রদিগকে দিবাভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই কারণেই তিনি 
বন্থুমতী প্রাপ্ত চইয়াঁছিলেন, এবং শ্রগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়া- 
ছিল। 

তাহার কৃত সেই হ্বর্ণমরী সর্ববাঞসম্পর! সর্বাঙ্গাতরণ ভূষিত ব্রাহ্মণ 
কারস্থের আদি বঙ্গজননী আজ সর্ব্ববিষয়ে অন্ধকারসমাপন্না কাঁলিমাময়ী, 
আজ সমন্তই হতসর্ঝস্ব । এই নঙ্গের আদি ত্রা্গণ কায়স্থের শিক্ষা দীক্ষা 
আজ মহাসমুত্রে বিলীন হইয়। গিয়াছে, ইহাদের সেই অপরূপ স্বর্গীয় 
প্রেম, শাস্তি চিরতরে লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাই আজ সহশ্র সহম্ত্ 
লেলীহান অগ্রিশিখা মহাভৈরবদের অট্টহান্ত মহাকালের মত ভীষণ 
'আবেগে হুঙ্কার দিয়া সমাজকে শ্বাশানে পরিণত করিতেছে । যে ব্রাঙ্গণ 
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কায়স্থের পবিত্রদেশে বহু সাধনায়, বহু তপস্তায় ধূর্জটীর মন্তক দিয়া গঙ্গা 
প্রবাহিত হইয়৷ মহাপুণ্যময়ী করিয়াছে, যে যমুনাকে দ্বেখিয়! একদিন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোঁপবালকগণের সহিত তালে তালে নৃত্য করিতেন, 
সে! গঙ্গা যমুন। আর দেখিতে পাই না তাই কৰি প্রীণের আবেগ 
গাহিয়াছেন « যমূনা এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী” যে গয়ার 
গদাধরের পদচিন্ধে পিগু দিয়া কত ব্রাঙ্গণ কায়স্থ পিতৃপুরুষকে উদ্ধার 
করিয়া আপিতেছেন, যে দেশে বদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব মুক্তিপথ 
দেখাইয়া গিয়াছেন, যে দেশে মহাপ্রভূ চৈতন্ত, শঙ্করাচাধ্য, স্বামী 
বিবেকানন্দের কর্ধস্থল ছিল, যে দেশ বেদবিধিপালনকারী বুদ্ধিজীবী 
ব্রাহ্মণ কায়স্থের আদি জন্মভূমি মহাক্ষেত, কত কালের কত সাধনার 
অপূর্ব্ব কণ্মস্থল, তাহা! আজ মহাশ্বশানে পরিণত হইতেছে। যে দেশ এত 
পবিজ্র এত গৌরবান্ধিত, যাহার উর্ধে স্থুনীল মুক্ত গগন, সুর্্যদ্দেব উঠিলে 
প্রভাতের আলোকেও মেঘমাঁল1 বিরাজ করে, তৎপর আবার সন্ধ্যারাণী 
আসিয়া অরুণফাগ ছড়াইয়৷ দিয়া কোথায় মিশির। যায় কেন, কে জানে ? 
তারপর আবার কেমন কোটী কোটা তারকার মাঝখানে কোথা হইতে 
সেই গগনবিহারী কল্মষধ্বংসকাঁরী জোতিষাং মধ্যচারী, নিত্য উঠে, 
আবার কোথায় চলে যায় কেন, কে দানে? আঁর নীচে সেই কেমন 
শস্তশালিনী সুনীল প্রান্তর তাহাতে কত স্বর্ণ প্রসব করে, এক এক খতু 
পরিবর্তন হইতে না হইতেই কত স্বর্ণ দরিয়া চ'লিয়? যায়, তাই ৰা কেন, 
কেজানে? আবার তাহার গহন কাননে কত কুমুমকলি ফুটিয়া উঠে, 
কোথা হতে পার্ধী আসিয়া মাঝে মাঝে “বউ কথা কও” বলিয়া ডাকিতে 
“থাকে, কোনটা বা '“চোক্‌ গেল” বলিয়! প্রাণভরা আবেগে কি মধুর 
ব্যাথায় সেই সপ্তন্থরে সুর বাধিয়া কোন্‌ অনস্তের উদ্দেশ্তটে ডাকিতে থাকে 
তাইবা কেন, কে জানে? যে দেশের জননী ভগিনীর অপূর্ব জে, 
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এত স্বর্গীয় আদর প্রেম, বুঝি কোঁথাও কেও জানেনা, এমন আদরের 
মুখচুত্ধন বুধি আর কোন দেশে কেও জানে না; তাই বলি এদেশের 
এমন কেন হইল? কবি বলিয়াছেন__ 


“দেখ না কি চেয়ে জগতোজ্জল, সেই সে ভারত হিমানি অচল। 
এই সে গোমুখী যমুনার জল, 

সিন্ধু গোদাঁবরী সরযু সাজে। জান না কি সেই অযোধ্যাকোশল, 
এইথাঁনে ছিল কোলিঙ্গ পাঞ্চাল। 

মগধ কনজ সুপবিত্র ধাম, সেই উজ্ঞয়িনী নিলে যার নাম ॥ 
ঘুচে মনস্তাঁপ কলুষ হরে 

এই রঙ্গতৃমে করেছিল লীলা, আব্রেরী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা। 
খনাঃ লীলাবতী, প্রাটীন মহিলা, 

সাবিত্রী ভারত পবিভ্র করিয়(। এই আধ্যভূমে বাঁধিয়া কুস্তল, 
ধরিয়া ক্ূপাণ কামিনী সকল। 

প্রফুন্নম্বাধীন পবিত্র অন্তরে, নিঃশস্ক হৃদয়ে ছুটীত সমরে, 
খুলে কেশপাশ দিত এলাই়!। 

ধন্ুদণ্ডে ছিল৷ আনন্দে ভাসিক্া। সমর উল্লাসে অধৈর্য হইয়া ।” 


এই মেই আমাদের প্রকৃতি দেবীর প্রিয়তম লীলাঙ্ষেত্র, তাই আবার 

বলি, বলিয়া সাধ মিটিতেছে না, এই পুণ্যভূমিতেই কি গগনস্পর্শী পর্ববত- 

শ্রেণী, কি উতভালতরঙ্গময় নীলাম্ুদমুদ্র, কি বহুদূর প্রবাহিনী, শ্রোতম্থিনী 

মা পতিতোদ্ধারিণী জাহ্বা গঙ্গে _তাহাতে কি অনন্ত বালুকাময়ী মৃত্যু 

ভীষণা মরুভূমি-_কি বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ পুষ্পবিচিত্রা শ্বাপদসঙ্কুল গহনকানন 

তাপ ও তমাল, কদণী, খঙ্ছ্র, নারিকেল পরিবেষ্টিতা পন্রিভূমি ব্রাঙ্গণ 
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কারস্থের আদি জন্মভূমি, সিদ্ধচারণগণের যোগাশ্রম কিছুরই অভাব নাই। 
ভারতমাঁতা আমাদের জগতের জ্ঞান, ব্রাহ্মণ কায়স্থের ধশ্মতত্বের আদি 
জননী ভাই কবিগণ বলিয়াছেন-- “বহু পুণ্যফলে জীব এই পবিত্র কর্শাভূমে 
জন্মগ্রহণ করে”। কিন্তু আজ আমরা সেই শ্রাস্তিহরা জননী জন্মভূমির 
অভিশাপের কারণ হইয়! বসিয়াছি, তাই আজ বঙ্গ-সমাজে ব্রাঙ্গণ, কামগ্থের 
নানাপ্রকার কুৎসা ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু কায়স্থ আজ হিম- 
গিরীর মত অচল অটল হইয়! জাতীয় মধ্যাদা সংরক্ষণের জন্য চিরকালের 
স্বভাব অনুযায়ী ব্রাঙ্গণের পরপ্রান্তে লুষ্টিত, কত আকুতি, কিন্তু হে 
্রাঙ্মণগণ ! যথন বিরাট পল্মানদীষক্ষে ইংরাঁজজাতির বিরাট অর্ণবগোঁত 
নদীবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটা বিরাট দৈত্য খন্ের মত তাহার লক্ষ্যপথে 
যাইতে থাকে, তখন! জান না কি, কত তরঙ্গের উপর তরঙ্গ 
ভীষণ গুরুগঞ্জন করিয়া তাহার সন্মুখে আগিয় দাঁড়ার, কিন্তু তখন 
কি দেখিতে পাওয়া যায়? তখন আমর! দেখিতে পাই, সেই সকল 
তরজমাল! চূর্ণ ও কিচুর্ণ হইয়া হইয়৷ কোন্‌ অনন্তে মিশিয়া যায, কিন্ত 
বিরাট দৈত্য সৈশ্রূপ অর্ণবপোতের কিছুই করিতে পারে না, তবে কেন 
এমন হইতেছে বা হইল? তাই মহাত্মা ভূদেব বাবু বণিয়] গিয়াছেন, 
“ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহান কেবলমান্ত্র ুইটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত, 
প্রথম পাপ, স্বধশ্মি বিদ্বেষ, দ্বিতীয় স্বদেশী বিদ্বেষ ।” 


তৃতীয় অধ্যায় 


পৌগুবদ্ধন নগরী আজ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহার 

উর্বধ্যগুলি কালের করালকুপায় সমস্তই মুছিচ্া গি্লাছে। চতুর্দিকে 

কেবলমাত্র ইষ্টকত্তপ, খণ্ড খণ্ড প্রত্তরসমূহ উচ্চ ভূমিথণ্ড বলিয়! প্রতীয়মান 
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রাজার জাতি ূ 

হুইতেছে। তাহার ছুর্গের সুবৃহৎ উচ্চ গ্রাচীর-পরিথ! তাহার পর তাহার . 
বিরাট সঙ্ঘ[রাম-বিহার-মন্দির-দীথিকা সকল ধ্বংসাবশেষ হইয়াছে। সেই 
গৌরবময়ী সর্ববালস্কারভূষিতা অনন্ত রত্বশালিনী সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থপ্রস্থৃতি 
বঙ্গজননীর অভি আদরের পৌগু.বদ্ধন আজ কাঁলগর্ভে নিহিতা। সেই 
গৌরবময়ীর আর এক্ষণে কিছুই নাই, চিনিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই, 
তবে আজ বরেন্ত্রঅন্ুসন্ধান সমিতির কুপায় ও প্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
মাননীয় প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বন্ধ মহাশয়ের প্রসাদে তার তত 
পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু আমরা আঁজ ষে কালের কথা বলিব সেই 
কালে সেই বত্বপ্রসবিনী বঙ্গজননীর পৌগু.বদ্ধন নগরীর অতি উচ্চ নু 
ছুর্েগ্ঘ প্রাচীর সুবিস্তৃত পরিখ! বেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। কত স্থবির 
স্থৃবিরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণী, উপাঁপক উপান্সিকা সেই অন্রভেপী ধবল- 
শৃঙ্গতুল্য বিহার দেবালয়সমূহে বাস করিতেন | বৃক্ষচ্ছায়ীয় ন্ুশীতল 
্প্রশস্থ রাজপথ, শ্রেণীবদ্ধ_ স্ুদশ্ত সৌধমাঁলা, নানাপ্রকার দেশীয় 
শিল্পসম্তারপূর্ণ ঝুসজ্জিত বিপনিশ্রেণী নাগরিকগণের অভুল এশ্বধ্য প্রকাশ 
করিত। এই কারণে নানাপ্রকারে বিদেশী পরিকব্রাজকদিগকে মুগ্ধ করিত 
সে সমস্তই আজ রূপকথা, সে দেশও আজ নাই, সে কেবল মণ্মবেদনার 
ইতিহাস মাত্র। সে স্জয়ের রাজকোষের ধনরত্ব এই বাঙ্গাল! দেশেই 
থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদী পারে চিরনির্বাসিত হইত না। সে 
কেবলমাত্র আমাদিগের পিতা পিতামহের সুখ দুঃখের ইতিতাস। তাই 
বলিতেছিলাম' সে দেশও আজ নাঁই, সে ব্রাহ্মণ কায়স্থও আজ নাই, 
সেই সমস্ত মানবজাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গজননীও আজ নাই। সে আজ 
'ভিথারিণী, তাহার সে শিল্প নাই, সে বাণিজ্য নাই, সেই ব্রদ্মনিষ্ ব্রাহ্মণের 
আর সে “সামগান” নাই) দে তাহা জানে না সে বহুদিন ভুলিয় 
গিয়াছে । নেই ব্র্ধনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আর যাগধজ্ঞ নাই, আছে কেবল 
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বাজার জাতি 
দগ্ষোদর পূর্ণ করিবার জন্ চতুর্দিকে ক্ষুৎকাম জ্যোভিহীন চক্ষুর কাতর- 
দৃষ্টি; আর কায়স্থের রাজত্ব নাই, মন্ত্রী পদ নাই, সে বাছবল নাই, 
রণকৌশল নাই, সমস্তই সে তুলিয়া গিয়াছে, সে সমস্ত আজ ইতিহাসগভ 
গল্প হইয়৷ পড়িয়াছে। মন্দিরে মন্দিয়ে সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থের শঙ্খ ঘণ্টা 
রব আর নাই, সেই চন্দনচ্চিত রুদ্রাক্ষমালা শোভিত বপু আর নাই। 
আক্ত সেই দেবালয় কোড়ে যত আবজ্জনান্প কত যুগযুগাস্তর হইতে 
্রাঙ্মণ কায়স্থের নিরাশাপুর্ণ বদন, বিশ্ুচিকার ভীষণ প্রকোপ, ম্যালেরিয়া 
অগ্তিপপ্রর সার. কু 'অনাহার, কতু কদর্ধ্য আহার, কু বা অদ্ধাহার 
তাহার উপর টাক্সরুপী রক্রশোষণকারী জলৌকািগের মহেংসব, তাহার 
উপর কতকগুলি কদর্ধয কুসংস্কার, যেন সুবর্ণময়ী সেই বঙ্গ জননীর গলিত 
শবের উপর পৃতিগন্ধপূর্ণ সহম্্র সহস্ম কীটসমূহে পরিব্যপ্ত। এই হইল 
এ কালের বর্তমান ছবি আয় সে কালের পুরাতন ছবি এত জীর্ণ হইয়াছে, 
যে তাহার সৌন্দর্ধা রূপরাঁশি ভাঁল করিয়া বিবেচনা করিবার ক্ষমতা পর্যন্তও 
আমাদের লোপ হইয়াছে । সে কালের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কেহ “দশাধিপতি, 
কেত মন্ত্রি কেহ কোবাদক্ষ, কেহবা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, রণকৌশলে, 
অতুলবিক্রযে, দেশের ভাগাবিবর্তন করিতেন। ব্রাঙ্ষণ কায়স্থকে শিষ্য 
মনে করিতেন, কায়স্থ ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে লুগ্ঠীত হইয়া, শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিতেন। ব্রাঙ্মগণের সঙ্গে কারাস্থের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, কিন্ত আজও 
কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে লুহীত হইয়া, তাহাদের পিত পিতামহের 
সংস্কার রক্ষা কয়িতেছেন মাত্র! কিন্তু আজ যাহ! ঘটিতেছে বা! হইতেছে 
তাহা মর্ধবেদন! ভিন্ন আর কিছুই নহে। আজ অন্রকষ্টেও অধ্যয়নকরিষ্ট 
দুর্বল দেহে নিতান্ত অনাবশ্তক উৎসাঙ্গে, সে কালের সেই জরাজাণ 
কীটদষ্ট স্থনর সঙ্গে জাতিয়জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবাঁর জন্ত নানাপ্রকারে 
কায়স্থজাতিকে নিধ্যাতিত করিবার প্রায় পাইতেছেন। যাঁহউক, 
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ব্রাজা: 

ভূগুরকে :ন£ পৌপগুবন্ধন হইতে বিভাড়িত করিয়া গোপালদেৰ পুন্র 
ধর্মপাল রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই পালরাজবংশকে রাজভট 
পুর্ববদেশের অধিশতি বলিয়া গিয়াছেন, 1. ৬. না মাফ 
শর 9 0৩ [২3৬] 5100 99০1505% ০1 735001, ৬০! 
[], ০. 7 ৪৪ 3. আবার চীন পরিব্রাজক “সে্গচী”” ৬৫৯ 
৬৫৫ খুষ্টাব্ব মব্যে সমতটে রাঁজভটকে দেবিগ| গিয়াঙ্ছেন, রাজ ভটু 
পালরাজদিগকে ক্ষত্রপকায়স্থ বলিয়াছেন। 12012720170 1770)52 
০] 50 7০ 298. প্রসিদ্ধ আইন আকবরী মতি প্রাচীন মুসলমান 
ধতিহ।সিক গ্রন্থে এই পালরাজবংশকে ক্ষত্রপকায়স্থ বলিয় গিরাহেন (০1, 
£217505 17 ৮20 ড915 07055 145, 


এই পাঁলবংশের প্রথম নূপতি গোপালদেব বহুদিন রাগ্ত্ব করেন নাই, 
তাঁহার পুত্র ধর্মমপাঁল রাঁজ্যভোগ করিয়াছিলেন। গোপাঁলদেব নালন্দার 
বৌদ্ধ দেবালয় নির্মাণ করিয়া তথায় বৌদ্ধাচাধ্য হইয়াছিলেন, তাই 
পালরাজ আনিশূরের প্রতিষ্টিত ত্রাঙ্মণাধর্্ম নষ্ট হইয়া আবার বঙ্গে প্রবল 
বৌদ্ধক্োত প্রবাহিত হইল | ধর্শপাল মন্ত্রী গর্গের সাহায্যে ও বৃদ্ধির 
কৌশলে মনন্ত বঙ্গের অধিপত্তি হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে এই ধর্মপাল- 
দেব সণপ্ত শত্রুকে দনন করিঝ়! কান্তকুঞ্জের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি 
অপাঁধারণ বীরপুরুষ ছিলেন, তাই রাজপুতনা, মদ্দ্র, পাঞ্জাব, হিমালয় 
প্রদেশ ও গান্ধার দেশ এবং সাগান্ত প্রদেশ পন্যন্ত, তংপর মালব, 
অবস্থীপ্রদ্ধেশ জয় করিয়া বৃহ রা্ন্তস্থাপন করিরাঁছিলেন । সম্রাট 
অশোকের নায় পণ্মপালদেব নিজে বর্মমনিষ্ঠ বৌদ্ধছিলেন। তীহার নিজের 
বংশপরিচয়ে আছে-ৰংশে মিহিরন্ত জাতবান” অর্থাৎ মিহিরবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
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রাজার জাতি 
“এর্্যাম্পদস্য স্ৃকৃতস্য সমৃদ্ধিমিচ্চ্য্যঃ 
ক্ষএধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ | 
জিহবা পরাশ্রয়কৃতি-স্ফ, নীচভাবং 
চক্রায়ুধং বিনয়নভ্র-বপূর্বব্যরাজ€ ॥ 
দুবব্ণার বৈরি (2) বরবারণ বাজিবারষানৌঘ 
সংঘটন-ঘোর-ঘনান্ধকারং । 
নিজ্জিত্য বঙ্গপতি মাঁবির ভূদ্ধিবস্ানুদ্ধন্নিব 
ত্রিজগদেব-বিকাশ-কোষঃ ॥ 
আনর্ত-মালব-কিরা ন-তুরুকষ-বস-মস্যাদি 
রাজ-গিরি ছুর্গ-হটাপহারৈঃ। 
যসাত্ব-ভৈভব-মতীক্দ্িয-মাকুমার-মাব্বিব ভূব 
ভূবি বিশ্বজনীন-বৃত্তেঃ ॥৮ 


অর্থাৎ ত্রৈয়ীর আম্পদ্‌ স্থকৃতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষত্রিয় 


নিয়ম অনুসারে বলিব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরাশ্রয় হেত্‌ যাহার নীচত্ব 
প্রকাশ হইয়াছিল, সেই চক্রাধুধকে জয় করিয়াও তিনি বিনয় ও নঅভাঁর 
সহিত রাজসিংহাসনে বিরাজ করিতেন, তিনি ভীষণ বৈরীর উত্তম হস্তী, 
অশ্ব ও রথ সকলকে একত্রীভূত করিয়া মহা অন্ধকারের স্তায় প্রতীয়মান 
হইয়া বঙ্ষাপিপত্তিকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া তিনি এই ত্রিভূবনে 
দ্বাদশ সুর্যের ন্যায় আবিভূত হইলেন। তিনি আনর্ত, মালব, কিরাত, 
তুরস্ক, বৎস ও মংস্যাদি রাঁজগণের গিরিছুর্গ বলপুর্ব্বক জয় করিয়া অতিজ্তীয় 
আত্মবৈভব লইয়! পৃথিবীর হিভের জন্ত আবিভূতি হইলেন। তাহার 
অভিষেককালে “গর্গের পিতা বৃদ্ধপাঁধাল পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।” 
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জয়স্ত আদিশুরের স্তায় ধর্শপালদেব সর্বাবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রপকা়স্থ নৃপক্তি 
বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন | বিক্রমশীলার সু্রসিদ্ধ বিশ্ববিস্তালয় এই 
ধশ্মপালের কীত্তি; স্থানে ১০৮ জন বৌদ্ধাচা্য থাকিতেন। বৌদ্ধ 
সঙ্বারামে ২*০ শত ভিক্ষু বাঁকরণ, কাবা, দর্শন, আযুর্ষেদ শিক্ষা 
পাইতেন। ধর্মপাল নিজে একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হইলেও তিনি বর্ণাশ্রম- 
ধর্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ভিনি “শস্্ার্থভাজ চলতোইহুশান্ত 
বর্ণান্‌ প্রতিষ্টাপয়তা স্বধর্ষ” অর্থাৎ তিনি শাস্তার্ঘদ্বার। ব্রাঙ্গপাদি বর্ণসমূহকে 
নিজ নিজ ধর্মে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি নিজে আচাধ্া হরিভদ্র 
কর্তৃক “অষ্টসাহসিকা প্রজ্ঞাপারমিতা” বৌদ্বগ্রস্থের ভাষ্যপ্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। 115089115 4৯, 8, 8. ৬০1. 111, বি০. 1, 7948 5. 
তিনি স্বজাতি কারস্থদিগকে মহামহত্তর দশগ্রামিক পদে প্রতিষ্ঠিত 


করিয়াছিলেন । 

“্যথাকালাধাসানে। জ্যেষ্ঠ কায়স্থ-মহামহত্তর-দশ গ্রামিদাদি- 
বিষয় বাবহারিণঃ সকরণান্‌ প্রতিবাসিনো ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মাণ- 
মাননাপুবর্বকঃ ষথারহং মানয়তি।” 

( ৩২শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ ধর্ম্মপাঁলের খালিমপুরলিপি। ) 


তাহার প্রধান সামন্ত নারায়ণ বর্া “নয় নারায়ণ” নাঁমে পৌগু- 
বর্ধন নগরে এক বৃহৎ বিষণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 1০79] ০৫ 
75139001915 16 59০15, ৬০] 1, 1১21157১256 []. 
ধর্্াপলের রাঁজত্বের ২৩ বর্ষে বৌদ্ধতীর্ঘ গয়র মহাবোধিতলে উজ্জল 
ভাস্করের পুত্র কেশবের দ্বারা তিন হাজার দ্রক্ষ ব্যয়ে একটী বৃহৎ 
পুকরিণী খনন করাইয়া! তাহার তীরে বহু মহাদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। 3. [ন. 9.7, (0৩৭ 56713) ড০1. 409১ 786 107+ 
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তাহার আমলে তিনি কায়স্থদিগকে প্রভূত সম্মান দেখাইয়া 
গিয়াছেন, তাহার প্রধান লেখনাধিকারের অধ্যক্ষ কাযস্থ টক্কদাস। 
( সাহিতাপরিষদ পত্রিকা ১৩১৩, ১৫৪ পৃঃ) বারেন্্কুলপপ্রিকায় দেখিতে 
পাই, মহারাজ ধর্মপাঁলদেব ভষ্টনারায়ণের পুত্র বারেন্তর ব্রাহ্মণ আদিগাঞ্ি 
ওঝাকে গঙ্গাতীরের “ধামসার” গ্রাম দান করিয়াছিলেন-_ 
“রাজা শ্রীধন্্মপালঃ স্খমমরধুনীতীরদেশে বিধাত্বুং 
নান্নাদিগাঞ্রিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারার়ণসা। 
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈধ্ঠমসারাভিধানং 
গ্রামং তাশ্মৈবিচিত্রং স্থরপুরসদৃশং প্রাদদৎপুণ্যকামঃ ॥% 
( গৌড়ে ব্রাহ্মণ ১১৭ পৃষ্ঠা ধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা ) 


এই গ্রাম ঠিক ছাঁপঘাটার মোহনা হইতে পদ্মার উত্তরতীর পয্যস্ত 
ছিল, এ স্থানের দক্ষিণ হইতেই রাদেশ বলিত। যতদিন ধর্মপাঁল 
জবীবিতছিলেন, ততদিন রাষ্ট্রকুটপতি নাঁগভট্ট মস্তক উত্তোলন করিতে 
পারেন নাই । বহুকাল রাজভোগ ও নানাপ্রকার ধশ্মকাধ্য করিয়। তাহার 
ভোগলিগ্ণা ও রাজ্য বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছ। হাঁস না হওয়ায় তিনি প্রতিহার 
রাজ “বাহুক ধবলের” রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং তাহারই হস্তে 
বিধ্বস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন) তৎপর ধর্পাঁলের পুত্র রাষ্ট্রকুট- 
রাজকন্ত। রগ্নীদেবীর গর্ভে দেবপাঁলের জন্ম হয়। দেবপাঁল যৌবন 
বয়সে পিতৃরাজ্য গৌড়সিংহাঁসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তীহার 
উপযুক্ত মন্ত্রী দর্তপাণির সাহায্যে ও বুদ্ধি কৌশলে উন্নতি করিতে লাগিলেন 
এবং অন্নকাল মধ্যে ও তাহার পবিত্র চরিত্রবলে উদ্ারতায় ও ধর্মননিষ্ঠায় 
সকলের [নিকট প্রশংসিত হইলেন। এক সময় ধাহার! ভ্রাতৃ-বিরোধের 
সহায়তা করিয়াছিলেন এবং শত্রুতা করিয়। আঁপিতেছিলেন, তাহারাও 
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তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তীহার মাতুল 
রাষ্ট্রকুট রাজ সম্রাট ছিলেন। কান্তাকুজাধিপতি নাঁগরাজপুভ্র রামভদ্র 
ধর্মপালের মৃত্যুর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ছিলেন ) দেবপাল বনু সৈন্য 
লইয়া কান্যকুজ আক্রমণ করিলেন এরং রামভদ্রকে পরাজিত করিয়। 
পশ্চিম সীমাস্ত কম্বোজ পর্যান্ত করয়াত্ত করিলেন, যথা__ 
“আরেবাজনকান্মতঙ্গ জমদস্তিমাচ্ছিলা সংহতে- 
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষাৎ সিতিদ্দোগিরেঃ | 
মার্তপ্তান্তময়োদয়োরুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ নীত্যা 
যস্য ভূবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ 1৮ 
. ( গরুড়স্তস্তলিপি ৫ম শ্লোক) 
কাম্বোজেষু চ বাজিযুবভিধস্তান্য রাজৌজসে! | 
হ্র্যোমিশ্রিতহারি-হরেষিতরবাঃকান্তাশ্চিরং বীক্ষিতাঃ ॥ 
(দেবপালের মুঙ্গেরলিপি ১৩শ মোক ) 
ভাবার্থ-ঘে স্থানে মদমত্ত মাতঙ্গিনী তুলা রেবানদী আছে (বিন্ধ্যাচল) 
এবং গৌরী পিতা হিমালয় পধ্যন্ত ও সুধ্যের উদয়াচিল পর্য্যন্ত পশ্চিম 
সমূদ্র, দেবপাল করদ করিয়া ছিলেন। তিনি মন্ত্রী দর্ভপাণির সাহাষ্যে 
কৌশলে ও নিজভ্রাতা জয়পালের বুদ্ধিমত্ায় পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া 
ধর্মঘ্বেষিগণকে দমন করির। ভূবনমনমোহন এক অপূর্ব রাজ্য সংস্থাপিত 
করিয়াছিলেন। এই মহাবীর জয়পাল দেবপালের খুল্লতাতপুত্র। 
জয়পালের আদেশক্রমে দেবপাঁল উৎকল আক্রমণ করিলেন । উৎকলরাঁজ 
সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। 
“তন্রাহ্পেন্দ্রচরিতৈর্জগতীং পুনানঃ পুত্রোবভুব,বিজয়ী জয়- 
পাল নামা। ধন্মদ্িষাং শময়িতাযুধি দেবপালো হঃ পূর্বে 
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ভূবনরাজান্খান্তনৈষীৎ ॥ যশ্মিন্‌ ভ্রাতু্িদেশাদ্বলবতি পরিতঃ 
প্রস্থিতেজেতুমাশাঃ সীদন্নান্মৈব দুরান্সিজপুরমজহাদুৎকলানা- 
মধীশঃ। আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবূতো বিভ্রদুচ্চেন মুগ্ধ 
রাজ! প্রাগ জোতিযাণামুপশমিত-সমিশ সংকথাং যস্য চাজ্ঞাং ॥৮ 
( নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি ৫ম ও ষষ্ঠ শ্লোক ) 

জয়পাল তাহার চরিত্রগুণে উপেন্দ্রের স্তায় খ্যাত হইয়াছিলেন এবং 
জগৎকে পবিজ্ঞ ও ধন্ত করিয়া ধন্মদেষিগণকে শীসন করিয়! নিজ ভ্রাতা! দ্বেৰ 
পালকে অপূর্ধবরাজ্যে স্থখের অধিকারী করিয়াছিলেন । তাহার আজ্ঞাশিরো 
ধার্ধা করিয়া উৎকলাঁধিপতিকে বিতাড়িত করিয়! নিজে প্রাগ্জ্যোতিষের 
অধিপতির সহিত যুদ্রসংক্রাস্ত বাদান্ুবাদ শাস্ত করিয়া নিজে আত্মীর 
স্বজন লয়! চিসুখী হইয়াছিলেন । এই জয়পালকে ছন্দোক পরিশিষ্ট 
প্রকাশ্বক নারায়ণভট্ট উত্তররাঁঢের নৃপতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
দেবপাল দেব ত্রাঙ্গণে অতিশয় তক্তিমান্‌ ছিলেন এবং বৌদ্ধশ্রমণগণকে 
সমান চক্ষে দেখিতেন। দেবপাল নিজে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 
এবং কনিফ বিহারে আচার্যা সর্বাঙ্গশান্তির নিকট বৌদ্ধবর্দে দীক্ষিত 
ইইয়াছিলেন। বযোবর্ধপুরে বজ্রাশন স্থাপিত করিয়াছিলেন ৷ (10127 
ঠ&0021৮১ ৬০1,19- 028৩ 309, 352) তিনি বৌদ্ধাচার্য দিগকে 
দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন, ব্রাঙ্মণদিগেরও পাদপূজা করিতেন । 
দেবপাল বহুদিন রাজত্ব করিয়া শেষ বয়সে ত্যাগের পথ অবলগ্ন করিয়া- 
ছিলেন, এবং উপমনৎগোত্র বেদার্থবিদ নিজ অধ্যাপকপুত্রকে "মেষিকা 
গ্রাম” নিজ পিতার আত্মার কল্যাণার্থে দান করিয়াছিলেন । (1110121 
£17000215) ০1১17, 05৫5 308.) দেবপাল নিজে তাহার পিতা 
মহাবীর ধর্্রপালের লমর়কে এই গৌড়বঙ্গের *নুবর্ণ যুগ” ৰলিয়৷ গিয়াছেন। 
এই বিরাট গৌড়বঙ্গবামীকে এক বিরাট মহাজাতিতে পরিণত করিবার 


রাজার জাতি 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশবাসীর পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত 
ভখনও শেষ না হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার মৃত্যুর পর 
কাহার পুত্রগণ মধ্যে প্রতৃত্ব লইয়া মহা প্রতিঘন্ৰিতা উপস্থিত হইল। 
দেবপাল উত্তর ভারতে যে প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদ্বারা তিনি 
নিজে দ্বাদশ সুর্যের ন্যায় উদ্ভাষিত হইয়া এই ভারতভূমি কম্পিত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমন কি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পধ্যস্থ বন্ুমতী ভোগ 
করিয়। গিয়াছিলেন। তারপর আবার উৎকল, হণ, দ্রবিড়, গুজ্জরের 
অধিপতিদিগের অহঙ্কার চুর্ণ করিরা গোঁড়েশ্বর দেবপালদেব রাজত্বভোগ 
করিয়াছিলেন । 
*“আগন্জীগমমহিতাৎ সপত্রশূন্যামাসেতোঃ প্রতিথ 
দশাসাকেতু কীর্ডেঃ। উব্বামাবরূণনিকেতনাচ্চ 
সিন্ধোরালক্ষমীকুলভবন!চ্চ যো বুভোজ ॥” 
(মুঙ্গের লিপি ১৫শ শ্লোক) 
“উত্কীলিতোতকলকুলং হৃত-হুণগরনং খর্বিবকৃত 
দ্রবিড় গুর্জরনাথ দর্পং। 
ভূপীঠমন্ধিরশনাভরণম্বভোজ গৌড়েশ্বর শ্চিরমুপাসাধিয়ং 
যদীয়াং ॥” 
( গরুড়স্তস্তলিপি, ১৩শ শোক) 
দেবপালের মৃত্যুর পর সেনাপতি কেদার মিশ্র “শূরপালকে” 
গৌড়সিংহাসনে বসাইলেন, বৃদ্ধমন্ত্রী গর্গ অভিষেকবারি প্রক্ষেপ করিয়া 
অভিষিক্ত করিলেন। শুরপালের গৃহ-বিবাদের জন্ত পালরাজ্যের সীম! 
ক্রমেই হ্রাস হইতে লাঁগিল। ইনি দেবপালের পৌত্র | চান্দলের 
ক্ত্রপকায়স্থ ভোজদেব কর্তৃক উত্তরভারত অধিরুত হইল-_ইহাকে 
“মিহির ভৌঙ্” বলিত। চালুক্য গাঙ্গ্য ও যাদববংশ স্বাধীনতা 


রাজার জাত 
ঘোষণা করায় এমন কি মগধ পর্য্যন্ত অধিকৃত হওয়ায় গৌড়বঙ্গাধপ 
শূরপাঁল বাধা! দিতে সমর্থ £ইলেন না । জয়পালের উপ্যুক্ত পুত্র 
বিগ্রতপাল আসিয়া শরপাল'কে বিভাড়িত করিয। “অজাত শত্রু” নাম 
গ্রতণ করিয়া যুধিষ্টিরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং শ্রপাল নিজ 
রাজপানী মুদগগিরিতে লইগা গেলেন। 
(২০১৪1 4১514010 99০1৩৮ 394. 0965 3.) 
বিগ্রহপাঁল বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মহাঁপ্রতিভাশালী ছিলেন। 
তিনি হৈহয়বংশোদ্ভব| রাঁজকন্। লজ্জাদেবীর গর্ভজাত নিজ পুত্র নারায়ণ 
দেবকে সিংহাসন দিয়া বাণপ্রস্ক অবলম্বন করিলেন। 
তাহার কৃত মুদ্রার পশ্চাংভাগে এই চিহ্ন ছিল, স্ুষ্য অগ্নি পূজার 
বেদা উভভয়পাশ্ে, হোতার মূভি সধাভাগে, নিরে ণমগধ” এই কথা 
কয়টা ছিল। * 
(08010100180105 48700) ৮01০ 055 752০) 
এই সমর দীপক্কর বাঙ্গলাঁদেশের শ্রেষ্ট গৌরব বলিয়া খ্যাত ছিলেন, 
তাহার নিজ পরিচয়ে বিক্রমপুবে বাঁস ছিল, ছ্িনি কায়স্থ ছিলেন। ইনি 
ভিক্ষধন্ম গ্রহণ করিরা নালন্দীর বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই স্থানে 
অতি অল্পদিনের মধ্যে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হয়েন, সেই সময় 
সেই মঠের অধ্যক্ষ তাহাকে সুবণদ্বীপে প্রেরণ করেন। স্ুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ- 
বম্মের সংশয় দূর করিয়া 'সহজীন নামক ধর্প্রচার করেন । পায় তিনি 
বিক্রমশীল বিহারের অপ্যক্ষ হইয়াছিলেনশ, তখন নালন্দায় তাহায় 
উজ্জ্বল প্রতিভ। দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া ছিল। এই *'হাপুরুষ” 
অনেক সময়ে ব্রাঙ্গণদিগের সর্দে ভীষণভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও 
জয়লাভ করিতেন | তিববতে বৌদ্ধধ্ম লোপ পাইতে বসিয়াছিল তাহাতে 
ভীত ব্রস্ত হইয়া “তিববতরাঁজ” বিব্রমশীল বিহার হইতে “দ্বাপস্করকে” 
৮৫ 


্রশ্াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশবাসীর পাপের প্রারশ্চিত্ 
স্তখনও শেষ না হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার মৃত্যুর পর 
স্তাহার পুত্রগণ মধ্যে প্রতুত্ব লইয়া মহা প্রতিহন্দিতা উপস্থিত হইজ। 
দেবপাল উত্তর ভারতে যে প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদ্দারা ভিনি 
নিজে ছাদশ হৃর্যের ন্যায় উত্ভাষিত হইয়া এই ভারতভূমি কম্পিত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমন কি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পধ্াস্থ বন্ুমর্তী ভোগ 
করিয় গিয়াছিলেন। তারপর আবার উ২কল, হুণ, দ্রবিড়, গুজ্ঞরের 
অধিপতিদ্দিগের অহঙ্কার চূর্ণ করির!। গৌড়েশ্বর দেবপালদেব রাজ্জত্বভোগ 
করিয়াছিলেন। 
*আগঙ্গাগমমহিতাৎ সপত্ুশূন্যামাসেতোঃ প্রতিথ 
দশাস্যকেতু কীর্তেঃ। উব্বীমাবরুণনিকেতনাচ্চ 
সিন্ধোরালন্মনীকুলভবনাচ্চ যো বুভোজ ॥” 
(মুঙ্গের লিপি ১৫শ শ্লোক) 
“উত্কীলিতোতকলকুলং হৃত-হুণগর্সনং খর্বিরবিকৃত 
দ্রবিড় গুর্জরনাথ দর্পং। 
ভূপীঠমন্ধিরশনাভরণম্ম,ভোজ গৌড়েশ্বর শ্চিরমুপাসাধিরং 
যদীয়াং ॥” 
( গরুড়স্তস্তলিপি, ১৩শ শ্লোক ) 
দেবপালের মৃত্যুর পর সেনাপতি কেদার মিশ্র “শূরপালকে” 
গৌড়সিংহাসনে বসাইলেন, বৃদ্ধমনত্রী গর্গ অভিষেকবারি প্রক্ষেপ করিয়। 
অভিষিক্ত করিলেন। শুরপালের গৃহ-বিবাদের জন্য পালিরাজোর সীম 
ক্রমেই হাস হইতে লাগিল। ইনি দেবপালের পৌত্র | চান্দলের 
ক্ষঅপকারস্থ ভোজদেব কর্তৃক উত্তরভারত অধিরুত হইল--ইহাকে 
“মিহিয় ভৌজ” বলিত।  চালুক্য গাঙ্গ্য ও যাদববংশ স্বাধীনতা 
৮৪ 


রাজার জাতি 
ঘোষণা! করায় এমন কি মগধ পর্যন্ত অধিরুত হওয়ায় গৌড়বঙ্গাধপ 
শূরপাঁল বাধা দিতে সমর্থ £ইলেন না । জয়পাঁলের উপযুক্ত পুত্র 
বিগ্রহপাল আসিয়। শুরপালকে বিতাড়িত করিয়া “অজাত শত্রু” নাম 
গ্রহণ করিয়া যুধিষ্টিরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং শূরপাল নিজ 
রাজধানী মুদগগিরিতে লই গেলেন। 
(২০5০1 25100 9০9০161 1394 ৮৪৫০, 3) 
বিগ্রহপাল বুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রতিভাশালী ছিলেন। 
তিনি হৈহয়বংশোদুব। রাঁজকনু। লঙ্জাদেবীর গর্ভজাত নিজ পুত্র নারায়ণ 
দেবকে সিংহাসন দিয়! বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন ! 
তাহার কৃত মুদ্রার পশ্চাংভাগে এই চিত ছিল, সৃধ্য অগ্রি পূজার 
বেদী উভয়পাশ্ে, হোতার মৃত্তি মধ্যভাগে, নিরে “মগধ” এই কথা 
কয়টী ছিল। 
(€211111)21)8 28010) ৮0170567527) 
এই সময় দীপক্ষর বাঙ্গলাদেশের শ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া খ্যাত ছিলেন, 
তাহার নিজ পরিয়ে বিক্রমপুবে বাঁস ছিল, ছিনি কায়স্থ ছিদেন। ইনি 
ভিক্ষধন্ম গ্রহণ করিরা নালন্দার বিহ্তারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই স্থানে 
অতি মল্পদিনের মবো অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হয়েন, সেই সময় 
সেই মঠের অধ্যক্ষ তাহাকে লুবনন্বীপে প্রেরণ করেন। স্ুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ- 
ধন্মের সংশয় দূর করিয়া 'সহজান নামক ধশ্মপ্রচার করেন। পয়ে ভিনি 
বিক্রমশীল বিহারের আপাক্ষ হইয়াছিলেন, তখন নালন্দায় তাহায় 
উজ্জল প্রতিভা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া ছিল। এই “মহাপুরুষ” 
অনেক সময়ে ব্রঙ্গণদিগের সর্দে ভাবণভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও 
জয়লাভ কাঁরতেন | তিব্বতে বৌদ্ধধম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছিল তাহাতে 
ভীত ত্রস্ত হইয়া 'তিবধতরাঁজ” বিক্রমশীল বিহার হইতে “ছা পঙ্করকে” 
৮৫ 


রাজার জাতি 
লইবার জন্ত দূত পাঠাইয়া ছিলেন, “ত্বীপস্কর প্রথমে যাইতে অস্বীকৃত 
হুয়েন, তৎপর অত্যন্ত আবশ্যকীয় কাঁধা বলিয়া! গিয়াছিলেন । তিব্বতের 
সমস্ত বিহারে তিনি বাঁস করিয়াছেন, সেই সব স্কান আজ লোকে পবিত্র 
তীর্থ বলিয়া মনে করে, যখন এই দেশ হইতে যান তখন বয়স ৭০ বংসর। 
বৃদ্ধবয়সে তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পাগুতাও ক্ষমতা দেখাইয়া দেবত। বলিয়া 
গণ্য হইয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ ক্ষমতায় সহম্র সহশ্র লোক বৌদ্ধ 
হইয়াছিল । আজ তিনি তিব্বতে দেব] বলিয়া পুজিত হইয়! আসিতেছেন, 
এখনও ভিব্বতের লোকেরা বলে যে তাহাদের যাহা কিছু বিদ্যা, শিক্ষা 
বুদ্ধি, জান, সভাতা, ইহার সমন্তেরই মূল সেই একমাত্র মতাপুরুষ 
শ্ীজ্ঞান দ্বীপ্কর। 
চতুর্থ অধায় 
নারায়ণ পাল অতি *অল্পকাল মধ্যে পিত পিতামহের বহু কষ্টের 
অজ্জিত রাজ্য (যাহ! ভোজ-রাজগণ কর্তৃক স্বাধান হইয়া পড়িয়াছিল ) 
উদ্ধার করিয়াছিলেন । (00177116125 4810] [60০7 5017 0775 
5৪ 72০) নারায়ণ পাল ধশ্মবলে ও স্র্ূতি বলে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়। 
উজ্জল মহিমাময় হইয়াছিলেন। তংসম্তন্ধে এই প্রককাঁর লিখিত আছে-_ 
“যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশিষ্টার্ি, পিঠোপলং, 
স্তায়োপান্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেৰ ধণ্মান্বনম্‌। 
চেতঃ পুরাণলেখ্যানি চতুর্ববর্গ নিধানিচ, 
আরিপ্নন্তে ষতস্তানি চরিতানি মহীভৃতঃ ॥ 
স্বীকৃত-সৃজন-মনোভিঃ সত্যার্পিত-সাতিবাহনঃ সুক্তৈ:। 
ভ্যাগেন যে ব্যধত্ত আদ্দেয়া মঙ্গরাজ কথাং 4" 
( তাগলপুরলিপি ১০ম হইতে ১২শ শ্লোক ) 
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রাজার জাভি 
ধিনি যে আকাঙ্ষ! করিয়া তাহার নিকট যাঁইতেন, কখন তিনি 
নিরাশ হইয়। আদিতেন না । 
“য প্রজ্ঞয়া চ ধনুষ! চ জগদ্ধিনীয় নিত।ং নবীবিশদনাকুলমাত্ 
ধঙ্দ্ে। 
যসাথিনো সবিধমেতা ভূশং কৃতার্থা নৈবথিতং 
প্রতি পুনবিবদধুর্্ীণীষাং ॥” 
( ভাগলপুর লিপির ১৪শ শ্রোক ) 
নারায়ণ পাঁল ধর্মমনিষ্ঠ বেদ্বছিলেন । তিনি মগধে মঠ প্রস্তত করিয়া 
ুদধমুততি প্রতিষ্ঠা কৰিরা ছিলেন । শাক ভিক্ষুদিগের এবং বৌদ্ধাচাধ্যদিগের 
ভক্তির পাত্র হইয়াভিলেন।  অন্তপিকে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া 
মিথিলাবাসী পাশুপত আচাধ্যকে ভাত্রশসন দ্বারা “কলশ পোত” গ্রাম 
দান করিয়াছিলেন। ঘগধ হইতে মুগ্দগিরি রাজধানী পর্যযস্ত এমন 
কি মিথিলা তাহার অধিকায়ভূক্ত চিল । তাহার মন্ত্রী 'গুরবমিশ্রের 
স্মরণচিহ্ের জন্য বগুড়। ও দিনাজপুর জেলায় ছুইটী গরুড়ন্তস্ত নির্মাণ 
করির়াছিলেন। রাষ্্রকুটপঠির পুশ্র ও গুজ্জরপণ্তর পুক্র ভোজরাঁজকে 
পরাজিত করিয়া নিজ প্রিয়পুত্র রাজাপালের সহত” রাষ্ট্কুটপতির 
ছুহিতার বিবাহ দিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করেন, লারায়ণপালের মৃত্যুর পর 
রাজাপাল পিতসিংহাসন অধিকার করেন । তিনি বন্ধ জলাশয় ও বহু 
বুদ্ধমৃতি গ্রতিষ্ঠ। করিয়া হুনামধন্ত হন। 
“তোয়াশয়ৈ্জলধিমুলগভীরগর্ভৈ দেবালয়ৈশ্চ কুলভূধর তুল্য 
কক্ষৈঃ। বিখাতকীন্তিরভবসুনয়শ্চ তসা শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যম 
লোকপালঃ 0” রঃ 
(১ম মহীপালের বাঁণগড়লিপি ৭ম শ্লোক) 
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রাজার জাতি 

রাজ্যপাল বন্থদিন রাক্তত্ব করিতে পারেন নাই । রাষ্টরকুট রাঁজকন্তা 
“ভাগাদেবার” গর্ভে রাজাপালের এক পুত্র জন্মে, তীহার নাম ২য় 
গোপালদেব, তিনি পিতদিংহাসনে আরোহণ করিলেন কিন্তু তাহার 
কোন উল্লেখষোগা কার্য মামরা দেখিতে পাঁঈ না । কেবলমাত্র নালান্দায় 
বাণীশ্বরী যৃত্তি প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই । 

(3০৮10] 20909059100 ৯০85 চ০)9] ৮০11৮, 
855 195.) 

এই গোপালদেবের আমলে গৌডমগুলে চানেল্ল ঘশোবম্মার নাম 
পাওয়া যায়, ইনি কম্বোজবংশীয় হর্দেবের পুত্র “ছুব্বার 
শক্রদিগকে বিনাশ করিয়া পন্ুগুণে হস্তে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। 
এবং সেই গৌডপভি ইন্দুমৌলি শিবের এক ভুবনমনমোহন মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই মন্দির আজ লুপ্চপ্রায়। ছিনাজপুরের 
রাজব(টির সম্মুখে তাহার প্রস্ত্সমূনধ এখনও বিদ্যমান আছে। এই 
যশোবন্ম। হইতেই বশ্মীবংশ পৌপগু বন্ধনে রাজতু করিতে থাকেন |” তৎপর 
গোঁপালদেব হিমালয়ের উপত্যকায় প্রস্থান কণ্পলেন এবং তথায় দেহতাগ 
করিলেন। কিছুদ্িঘ পরে গোপালদেব্র পুত্র ২য় বিগ্রহপাল পিতার 
রাজ্য উদ্ার করিবার জন্য ধনবল সংগ্রহ করিয়! ও সৈন্য সামন্ত লইয়া 
গৌড়রাজ্যে দেখা দিলেন ৭ উত্তরবঙ্গ হইতে পরাক্তি হইয়া রাঢদেশে 
উপস্থিত হইলেন। 

“তপো মমাস্ রাজ্যং তে দ্বাভা। ম,ক্রমিদং দ্বয়োঃ। 
যষ্র্িন বিগ্রহপালেন সগরেণ ভগীরথে ॥% 
( নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি ১৭ শ্লোক) 

রাঢ়দেশবাসী তাহাকে ঘথার্থ অপিকাঁরীরূপে মতি সমাদরে রাজ! 

বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এক প্রবল শক্র তাহাকে আক্রমণ 
৮৮ 


বাজার জাতি 
করিলেন। তিনি যশোবন্মার পুত্র ধঙ্গদেব। বিগ্রহপালকে পরাজিত করিয়া 
সন্ত্ক কারাগারে বদ্ধ করিলেন । 
[50161811722 1007085 501. 1? 1865 745, 
তাহার পর ২য় বিগ্রপাঁলের জোো্টপুত্র মহীপাল বিলাসপুর দুর্ন 
হইতে রণনা হইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন এবং নিজ মাতা পিতাকে 
কারাগার হইতে উদ্ধারপূর্ববক সমস্ত বিলুপ্ত রাজা অর্ধিকাঁর করিয়া 
সমস্ত রাঁজন্তবর্গের নস্তাকে পদকমল স্থাপিত করিলেন, ও “অবনীপাঁল 
নাম গ্রহণ করিলেন-- 
“হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাদর্পাদনধিকৃত বিলুপ্তং 
রা'জামাসাছ্া পিলাং। 
নিহিত চরণপল্পো ভূভৃতাং মুদ্ধি হম্মাদভদ বানপালঃ 
জ্রীমহীপালদেবঃ ॥"" / 
( ১ম মহীপালের বাঁণগড়লিপি ১২শ শ্লোক) 
এই সনয়ে দক্ষিণরাটে র্ণশূর রাত করিতেছিলেন। এই মহীপাঁলের 
রাগধানী মুশিদানাদের অন্থর্গত “গয়সাবাণ” বলিয়া যে প্রাচীন গ্রাম 
আছে, সেই স্থানে তার রাগধানী ডিল। সাগরদিধী মহীগালের নিশ্মিত 
ভিনি উত্তররাঢ় ও গৌড় আক্রমণ করিয়া ৯৮০ হইতে ৯৯০ খুষ্টাব্ব মধ্যে 
উত্তরবঙ্গ উদ্ধার করিয়ছিপেন, দিনাজপুরের প্রকাগু দিঘী মহীপালের 


নিশ্মিত । 
(1001 2,553, ৮০1, 1৮, £5৫5 1০9.) 


এই সময়ে সুলতান মামদ মথুরা ও কান্যকুজতে যে সমস্ত বৃহৎ দেব 

মন্দির ছিল তাহা ধ্বংস করিভে আরম্ভ করিলেন। এই কথা খন 

মহীপালের নিকট পৌছিল, তিনি সৈন্য সামস্ত লইয়া “বারাঁণসী ক্ষেত্রে” 

উপস্থিত হইলেন এবং বাঁরাণসীর আদিদেব বিশ্বেৎরের মন্দির রক্ষা 
৮৯ 


ব্লাজার জাতি 
করিয়াছিলেন । মহীপালের ক্ষমতা জানিতে পারিয়া নুলতান মামুদ তথা! 
হইতে প্রস্থান করিলেন। 


(ছ01119165 191,005509717156071275 0 বা, ৬০1, 2, 
1785৩ 123-34-) | | 
গৌন্ডবঙ্গাধিপ মহীপাল নিজগুরুর নামে অনেক কাঁত্তি করিয়া 
গিয়াছিলেন_ 
"বারাণসীসরস্যাং গুরব শ্রীবামরাশিপদাজং। 
আরাধ্য নমিতভূপতি-শিরোরুহৈঃ-শৈবলাধীশং ॥ 
ঈশানচিত্রঘপ্টাদিকীন্তিরত্রশতানি যৌ। 
গৌড়াধিপো মহীপালঃ কাশ্ঠাং শ্ীমানকারয়েত ॥ 
সফলীকুত পাঞ্ডিতে। বোধাববিনিবন্তিনৌ । 
তী ধন্মরাজিকাং সাঙ্গং ধণ্ম চক্রং পুনর্নবং ॥ 
কৃতবন্তো চ নবীনামষ্টমহাস্থানশৈ লগন্ধকুটাং | 
এতাং শ্রীস্থিরোপালো বসম্তপালোহনুজ শ্রীমান্‌ ॥ 
( ১ম মহীপালের সারনাথলিপি ) 
মহীপাল নালন্দার বোধি তরুমুলে বৃন্ধনুস্তি প্রতিষ্ঠা ও মহা বিহার সকল 
নিন্মাণ করিয়া এই গৌছবঙ্গবামীকে নৃন্ধন ভাবে, শুহন চে ও নৃক্তন 
ক্ংএ বৌদ্ধধন্মের উত্তম “নির্বাণমাগ” দেখাঈলেন | 
(351745115 ০217)06 928001100000656 08৮151৮ 
[1012155798৩ 107, 1899.) 
এই লময়েই রমাই পণগুত, অতীশ' জগদ্দলবিভূতি, ও লাউলেন 
স্বারা কায়স্থগণ এবং ক্রাঙ্ছণাদি অন্তজাতি অনেকেই 
বৌদ্ধধর্দ্দে দীক্ষিত্ত হইয়াছিলেন। মহীপালের অগ্শীসনে প্রচারক ও 
গ্মাচাধ্যগণের কৃপায় বৈদিক বাগযজজ পরিত্যাগ করিয়া তীহার। যজনুত 
০৪ 


রাজার জাতি 
ত্যাগঞ্ছকরেন | রাজসংস্রবে এবং স্বজাতি বলিয়া ও রাঁজানুগত 
রাজবল্লভ বলিয়া! কায়স্থগণও বৌন্বধশ্ম/নলম্ী হইয়াছিলেন। এই সময় 
লেখক গণক (1১1117150০7 01 1১52০ 27 ভা) এই সমস্ত কার্যে 
কায়স্থ নিযুক্ত হইতেন। রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়াই এব' রাজাকে 
সন্ত করিবার জন্যই বিশেষতঃ রাজা! নিজেই একজন ধন্মনিষ্ট বৌদ্ধ। 
তারপর ব্রাঙ্গণর| বৌদ্ধবর্্মকে অহিনদুদর্দ বলিতেন না, ব্রাঙ্গণরা বুদ্ধ- 
দেবকে “মবভার” ৰলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র বৈদিক 
যাগযজ্জের বিরে!দী ব'লয়াই বৌদ্ধধন্মকে নাস্তিকবর্্ম বলিতেন। তাই এই 
বিরাট আধ্য কারস্থজাভি সে বৌদ্ধপন্থের মন্যে পরিয়াই আজ অনাধ্য 
শৃদ্র হইয়াছেন এবং বৈদিক দীক্ষা! ত্যাগ করিরা বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, 
এবং তৎপর বরালের তান্ত্রিকভার মোহজালে হষ্থেন্ড দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
তস্ত্রে শৃর্রের অধিকার ক্ওটুকু? তস্্োন্ত দীক্ষা পাইয়া এই আর্য 
কায়স্থজতি বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ করিবার কিছুমাত্র আবশ্তক মনে 
করেন নাই। সেই মহাত্রমে আজ সমানে কায়স্থজাতিকে শৃত্রাচার 
দেখিয়া সকলেই শৃদ্র মনে করিতে ছিধা বোধ ধরিতেছেন না। ইহা 
অপেক্ষা জার পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে। আজ কায়স্থজাতি 
কি বিপদজনঞ্ শবস্থার পতিত হইয়।ছেন। বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
নিকট এ উদার ব্রাঙ্গখের নিকট আমর! বলিতেছি, বর্তমানে ষদি কোন 
বড়লোক, কিন্বা রাজা কি মহারাজা বৈষণবধন্মাবলম্বী হইয়া নগর 
সন্কীর্তনে বাতির হয়েন, তৎসঙ্গে ধাহারা বৈষণবধশ্মাবলম্বী নছেন, এমন কি 
সে ধর্মকে ধন বলিয়্াই গ্রহণ করেন না, তাহারাও গোপীঃন্দনের দ্বারা সমস্ত 
শরীর আই্কত করিয়া “বড়লোকের মনরক্ষার্থ” মহাপ্রস্তুর কীর্ভন করিতে 
করিভে ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন, কেহ বা পিতৃপিতামহের ধর্ম 
ত্যাগ করিয়া! বৈষব হইয়া পড়েন সেইটা বে প্রকার, তদ্রপ 

৯১ 


রাজার জাতি 

বর্তমান কারস্থজাতি এক সময় রাক্ানুগ্রহীত বলিয়া বৌদ্বধর্মাবলম্বী 
হইয়াছিলেন, তৎপর দশবিধ সংস্কারের শ্রেষ্ট সস্কার উপনয়ন বৈদিক 
দীক্ষা, সেই দীক্ষা ত্যাগ করিলে দ্বিজত্ব হয় না। অস্ত্রোক্ত দীক্ষা 
গ্রহণ করিলে জ্ঞানের অধিকার হর এবং পাঁপক্ষয় হয়। বৈদিক দীক্ষ। 
গ্রহণ না! করিলে শুদ্রত্ব মোচন হয় না__ 


জন্মন! জায়তে শুদ্রঃ সংস্কারৈ দ্বিজ উাতে 
বেদাভা'সাদ্ভবেদ নিপে। বর্গ ক্কানেন ব্রাহ্মণ; ॥ 
(স্ন্দপূরাণ) 


সেই শুদ্রের সমাজে আর্ধাশান্ত্রে কিছুমার অধিকার নাই, 

মহারাক্ত লঙ্গ্ণসেনের ধর্মবিৎ পণ্ডিত "তলায়পা *ত্রাঙ্গণসরর্ব” 
লিখিয়া গেন্লাছেন, ভৎকালে রাটীয় এবং বারেন্দর শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ বেদ পাঠ 
করিতে পারিতেন না। কেবলমাত্র বেদ শাস্ত্ের নামাংসা দ্বারা ঘাগযজ্ঞ 
করিতেন। এই কারণে ঘামরা বলি, বৌোদ্বপর্মের অঙ্শাসনে এবং 
অত্যাচারে ত্রাঙ্গণেরা পর্যান্ত বেদ পাঠ ভুলিয়া গিয়া বৈদক ক্রিয়াকা্ড 
লুপ্ধ হইয়া গিগাছি। তবেকি একারে বৈদিক ক্রিয়া কল।প কারস্তের 
থাকা সম্ভব। এই মর্সা কায়স্থজ(5 বৌদদক্বের প্রাবলো সানিত্রা 
ত্যাগ করিয়া আজ সমাজে কৃষ্ণবর্ণ “দ্র হইয়াছেন, ঠেই কারণেই লাবিজ্রা 
ভাগের কারণ মিশ্রকারিকায় এইরূপ লিপিভ আছে 

“গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ | 

ক্রিয়াহীনাশ্চ তে সর্বেব বুষলত্বং ক্রমাদগত। | 

ততাজুশ্চ য্ঞরসূনং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ ॥ 

ততোকালে গতে চাপি আগমদ্দাক্ষিতা ভরন্‌ | 

দিব্যজ্ঞানং যতো দগ্ভাত কুর্ধ্যাৎ পাপস্য সক্ষরন ॥ 
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রাজার জাতি 
তম্মাদ্দাক্ষেতি সপ্রোক্তা মুনিভিস্তত্ব বেদিভিঃ | 
আগমোক্ত বিধানেন পুতঃ কায়স্থ সম্ভবাঃ ॥ 
তম্মান্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চকান্তথা ভবন্‌। 
তান্ত্রিকানস্তে সমাখ্যাতাস্থন্ত্রণামপি পারগাঃ। 
তথ।হি শুত্রধম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতি শাসনাত ॥% 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগ্র সম্মানকারা কারস্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ 
করিয়া যজ্ঞন্ত্র সাবিত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেক দিবস পরে 
তান্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন, যাহাতে দিব্য জ্ঞান জন্মে এবং পাঁপ বিনাশ 
হয়, খধিগণ হাহাঁকে দাক্গা কহির! থাঁকেন। অস্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়। কায়স্থগণ বিপ্রচ্ঠটক হইয়াছিলেন, এবং পাবিত্রী ত্যাগ করার 
জন্তই »দ্র হইরাছিলেন। মহধিরা কহিয়। থাকেন, যথা 
“দায়তে জ্ঞানমুন্তমং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়; তন্মাদদীক্ষেতি 
সংপোক্তীমুনিভি স্তত্তবেদিভিঃ ॥ 
অথাৎ আগমোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিলে জ্ঞান লাভ ঠয় ও সঞ্চিত পাপ- 
রাশি ক্ষয় হয় সেই কারণে ভাহাকেই দীক্ষা কহে। 
ত্রাহ্তার পর মুসলমান রাজগণের অধিকার কালেও অর্থাৎ মহারাজ 
লক্ষ্ণসেনের পরেও বৌদ্ধ“ম্মের প্রাবল্য ছিল। সেই দুঃসময়ে হিন্দুধর্ম 
রক্ষার জন্ত সমাজের সকল লোক ঢাক! জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ 
মহাকৃমার অধীনে “বেলেটী” বলিয়া যে গ্রাম আছে সেই গ্রামনিবাসী 
ক্রতু ভাছুরির পুত্র অদ্বিতীয় পপি বৃহস্প্ি আচার্ধাকে সমগ্র হিন্দুসমাজ 
হইতে আচাবাপদে বরণ করিয়াছিলেন । তিনি সমাজ ও ধশ্মরক্ষার জন্য 
নিজের জীবনদণ্ড গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া কাশীর রাজসভায় 
বৌদ্ধাচাধ্য ক্ষত্রপকায়স্থচুড়ামণি “জিঘনির” সহিত হিন্দুধর্মের শেষ 


৯৩ 


রাজার জাতি 
ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়। বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। এবং শেষে পরাস্ত হইয়া 
রাজাজ্ায় নির্বাসিত হইয়া প্রাণ তাগ করেন। তাহার মৃত্যুর পর 
সমাজে আচাধ্যের প্র »ন্ত তইলে তীহারই পুভ জগদ্ধিখ্যাত অদ্বিতীয় জ্ঞানী 
“উদয়ানাচার্ষা ভাছুড়ী” এঁ পন অভিষিক্ত হন, এবং রাজসভায় গিয়! 
পিতৃ ও সনাতন ধর্মের শত্রু জিঘনির স-হও পুনরায় হিন্দৃণর্শ্ের রেষ্টত্ব ৪ 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব লইয়া! বিচারে প্রবৃত্ত ভন। জিঘনিকে পরাস্ত 
ও বধ করেন। তর্দবধি এই গৌডবঙ্গদেশে বৌদ্দপম্ম পরান্ত ও লুপ 
হুইয়া সনাতন হিন্দুধণ্ম প্রতিষ্ঠা হয়। ভাই বারেন্দ্রকুল গ্রন্থে এই প্রকার 
লিখিত আছে-_ 

“যোগেশ্বরস্যাগ্রজস্তর পুগুরীকাক্ষকঃ স্মতঃ। 

ততো বৃহস্পতের্জজ্ছে দেবি দেবগটরুর্যথা ॥ 

বেদজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সআচাধ্য-শক মাগুবান | 

বৌদ্ধাচার্ধ্য জিঘনিনা বিচার-রণ-মুদ্ধণি ॥ 

বিজিতোহপমানিতশ্চ বনং গতো মমার চ। 

বৃহস্পতিসূতঃ শ্রীমান্‌ ভুবিখ্যাতশ্চ মঙ্গলঃ ॥ 

ধন্য সংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধবংস হেতবে । 

খ্যাত উদয়নাচার্ধ্যো বন্ভৃব শঙ্করো যথা ॥ 

সন্দেশং পিতৃনাশসা তথ পিতৃ পরাভবং । 

বৌদ্ধনাং বিজয়ধৈব শ্রুন্বা জন্বাল মন্লান ॥ 

ততঃ কালেন ক্রিয়তা বৌদ্ধান জিহ্বা বিচারতঃ। 

ব্রহ্মতত্ব প্রকাশায় চকার কুন্তমপ্তীলিং ॥ 

মুসলমান রাজত্বের আঁমলে দেশের ষে কি অবন্থা হইল-তাহা পূর্বেই 
হলিয়াছি। ক্রমান্বয়ে দুইশত বংসক্স মারামারিঃ'কাটাকাটাতে £ষ'াহার! 
৯৪ 
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প্রাণভয়ে অস্থির ভইরা যে, যে দেশে পারিয়াছিলেন সেই স্থানে গিয়া 
প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন, কুলগ্রস্থ তাহার সাক্ষী। তৎপর আবার একজন 
রাজা হইলেন, সেই মহাপুরুষেব কৃপায় আবার হিন্দুসমাজ গঠিত 
হইল,- সাহিতা, কাব্য, ব্যাকরণ স্ৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই মহা- 
পুরুষের নাম বুহম্পতি, উপাপি রায়মুকুট। তিনি অনেক সংস্কৃত 
কাব্যের টাক! লিখিয়া গিয়াছেন ! এই কাধোর প্রধান সহার “জীকর”? 
উনিও রায়মুকুটের স্তায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া ধান। কিন্ত সমাজ 
তখন গ্্েক্ ও বৌদ্ধ ভাঁবাপন্ন : তৎপর ঘখন শ্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন 
আসিলেন, তিনি আসিয়া আর ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন না। 
না পাইরা লিখিয়া গেলেন-__ 
“যুগেজঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাঙ্গাণ শত্র এব চ।৮ 

ডাই আজ হতাগ্য বঙ্গদেশে ব্রাঙ্গণ আর শ্দ্র ছাড়! জাতি নাই ।- 
ভাই রথুনন্দন ভষ্রাচারধ্য মহাশয় তাহার শুঙ্গিতন্বে প্রকাশ করিলেন__ 

“তেন মহানন্দি পর্য্ন্তং ক্ষত্রিয় আসীত্ততঃ 

প্রভাত শদ্রা ভূপালা ভবিষাস্তি |” 

অর্থাৎ মহাননি, রাজার পর আর ক্ষত্রিয় নাই। তাই এই 
দিনাতিদিন ত্রাঙ্মণপদরজঃ পবিত্র মুদ্দা এই ব্রাঙ্গণ, বর্তমান শিক্ষিত 
সমাজকে একবার জিজ্ঞালা করিতেছে, রঘুনন্দন তীহার শুদ্ধিতত্বে, 
মলমাসতত্বে, গ্রায়শ্চিন্ততত্বে, ক্ষত্রিয় বধ, বৈশ্য বধে, যদি কলিকালে 
ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব শ্বীকাঁর না করেন, তবে তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ব বিধান, 
উপনয়ন বিধান, ত্রাত্য প্রায়শ্চিত্বের বিধান দিবার আবশ্যক কি ছিল? 
ক্ষত্রিয়ের জন্য বৃথা শৌচাশৌচের এবং আচার নিয়মের বিষয় কেন, 
বলিলেন। ইহা ঠিক “শিরোঃ: নান্তি শিরোগীড়া” নহে কি? 
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রাজার জাতি 
পঞ্চম অধ্যায় 

মহীপাঁল অদ্দশতাব্দীকাল দৌর্দগু প্রতাপের সহিত রাজ করিয়া 
কালগ্রামে পতিত হইলেন । তৎপর ত্বাহার পুত্র নয়পাল দিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। 

(901742115 05207071025 6210191551১) 7175) 

তিনি বৌদ্বপম্মের জন্য অকান্ত পরিশ্রম করিয়া ও রামাই পণ্ডিত" 
গণের সাহায্যে বঙ্গদেশ দুরের কথা কান্তকুন্ত হইতে সুদূর নেপাল, 
তিব্বত পর্যান্ত বৌদ্ধপর্দের বিস্তৃতিলাভ করাইয়াছিলেন, তিনি প্রজ1- 
পালক, ধন্মান্ুরক্ত বৌদ্ধছিলেন । এই সনয়ে চেদিরাজপতি কর্ণদেব 
““মহাবীর” নরপতি পৌওবদ্ধন আক্রমণ করিলেন। এই নয়পালের 
সময় গৌড়বঙ্গে আমূর্ব্বেদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল কায়স্থ-কুল-চুড়ামনি 
আফূর্বেদ গ্রন্থ প্রণেতা “চুক্রপাণি দত্ত” নরপালের প্রধান চিকিৎসক 
ছিলেন এবং তাহার পাকশালার অধাক্ষ ছিলেন। তীহার গ্রন্থের নাম 
চক্রদত্ত,, কাঁল প্রভাবে ভিনিও “অন্তরপ্রভব।” 
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নয়পাল চেদিরাজকে বারাণসীক্ষেত্র পধ্যস্ত ( কর্ণদেবকে: ) ছাড়িয়া 
দিলেন। নয়পালের মৃত্যুর পর তুভীয় বিগ্রহপাল সিংহাসনে মারোহণ 
করিলেন। তিনি সমস্ত কাযস্তজাতির আশ্রয়স্থল ছিলেন, এবং 
তাহাতেই তিনি জগছ্িখ্যাত ভইয়াছিলেন । এই সময় কর্ণদের পুন:- 
রায় গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করিলেন । এবং চেদিপতির পদভরে সমস্ত বঙ্গরাজ্য 
কম্পায়মান হইল। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত বিগ্রহপাল চেদিপতির কন্তার 
সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইর! বারের প্রতি বারের মাচরণ ও সন্মান 
দেখাইলেন এবং নিজকে ধন্য ও সম্মনিত মনে করিলেন। তংকাঁরণেই 
চেদিরাজের সহিত মাত্ীয়ত! স্থাপন হইল বটে কিন্তু অন্তদিকে কর্ণাটের 
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রাজার জাতি 
অধিনারক চালুক্যরাজ সোমেশ্বর়ের পুত্র বিক্রমাদ্িত্য তাহার পিতাঁর 
আদেশে গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং বিগ্রহপালকে 
পরাজিত করিলেন । বিগ্রহপাল পরাজিত হইয়া বিক্রমাঁদিত্যকে সমস্ত 
“রাঢদেশ”? সন্ধিপরের দারা লিখিয়া দিলেন। উদবধি রাডদেশ 
পৌগু,বদ্দন হইতে খসিয়া গেল। কর্ণাটরাঁজ তাহার নিজ সাঁমস্তকে রাঁট- 
দেশের শাঁসনকার্ধ্য দিয়া নিজে কর্ণাটে ফিরিয়া গেলেন । তৃতীয় বিগ্রহ- 
পাল কেৰলমাত্র বারেন্ভূমষি ৪ পৌগু বর্ধন লইয়া ৪ তিন পুত্র রাখিয়া 
দেহত্যাগ করিলেন । 
দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শুরপাল ও রাঁমপাঁল। দ্বিত'য় মহীপাঁল 
গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অন্তদিকে আবার নৃতন এক 
প্রবল পরাক্রান্ত জাতি মাথা! তুলিয়া দীড়ািয়াছিল, তাহার অধিনায়ক 
ঘিনি, তিনি কৈবর্ত, নাম “দিব্বোক” এবং, তাহার ভ্রাতা মহাপরাক্রাক্জি 
“ভখম" ২য় মহীপাঁল এই কৈবত্তজাতিকে অত্যন্ত ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন, 
কারণ তাহারা মংস্যঘাতী এবং বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি জীবহিংসা রহিত ; 
এই জাতি যথেষ্ট রকম মতস্তঘাতী। এই জন্ত তীহাঁদিগকে বৌদ্বপর্থে 
দীর্গিভ করিতেন না। মহীপাঁল মন্ত্রীগণের বিনা পরামশে সহসা চতুরঙ্গ 
সৈনা লইয়া কৈবর্তপতিকে আক্রমণ করিলেন এবং কৈবর্তপতির নিকট 
পরাজিত হইলেন। এই বিষয় কৰি “সন্ধ্যাকর নন্দী” ““রামচরিতে” 
ঘটনা সমস্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি কৈবর্তজাতির নিকট পরাজিত 
হওয়ায় নিজ ভ্রাতাদের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল । মহীপাল পরাজিত 
হইয়া আগিয়! নিজ ছুই ভ্রাতাকে কারাগারে বন্দি করিলেন। তাহাতে 
প্রজাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিল | অবশেষে মহীপাঁল বেগতিক দেখিয় রাজ্য 
ত্াাগ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন এবং সন্নাসধশ্ম অবলম্বন কিয়া 
হিমালয় উপত্যকায় শেষ জীবন কাটাঁইলেন। কোন কোন এতিহাসিক 
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রাজার জাতি 
লিখিয়া গিয়াছেন--তিনি রামপালের হস্তে নিহত হন । কারণ ভাবি রাজ- 
পদ নিষ্ুটক করিবার জন্তই দ্াহাঁকে হত্যা করা হয়। কৈবপ্জাতির 
গতিরোধ করা শূরপাল ও রামপালের অপাধ্য হইল। ত২কারণে কৈবন্ট- 
জাতিকে বরেন্দ্রভূমি ছাড়িরা দিয়া আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলেন । কৈবর্ত- 
পতির কেন্দ্রস্থল বগুড়া জেলায় । অগ্ঠাপি লোকে তথায় "ভীমের জাঙ্গাল” 
কহির! থাকে । 

রামপাল শৃরপালকে রাজ্য হইছে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং তিনি 
বৌদ্ধতিক্ষু হইয়! উদস্ত পূরাতে বাঁস করিতে লাগিলেন । তৎপর রামপাল 
কৈবর্তপতিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্ত ভীষণ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তিনি তাহার নিজ পুত্র রাজ্যপালকে দিয় সমস্ত রাঁজন্যগণকে একত্রে 
আহ্বান করিয়! কৈবর্তপতির বীরত্ব চূর্ণ করিন্নে। কান্যকুন্ডের সেনা- 
পরাভবকারী পীঠীপাতি ভীমধশ', কোটা হইতে রাজচক্রবত্তী বার গুণ, 
উৎকল হইতে কর্ণকেশোরী জয়সিংহ, দেবগ্রাম হইতে বিক্রমরা জ, 
গড়মন্দারণ হইতে লক্ষমীশূর, তৈলকম্প হইতে রু্রশঙ্কর, উচ্ছানপতি ভান্কর 
ময়গলসিংহ, ঢেক্করায় রাজ প্রতাপসিংহ, যগুলাধিপতি হইতে নরসিংহাজ্জুন 
সন্কটগ্রাম হইতে চ গাঙ্জুন, নিদ্রাবলী হইতে বিজয়রাজ, বিক্রমপুর হইতে 
বিজয়সেন, কৌশান্ব হইতে গোবদ্ধন, পোছুবন্থা হইতে সোম, সকলেই 
বার, তিনি এই কারণে ইহাদ্দিগকে সংগ্রহ করিলেন। কৈবর্ভূপতি ভীমও 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না । তিনি ব্রাহ্মণদিগ্র সাহায্য পাইয়া এবং দেব ত্রাহ্মণদের 
ভূমিরক্ষা সম্বন্ধে অভয়দান করিয়া ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত করিলেন। কৈবর্তপভ্ভি 
বিপুলবাহিনী লইয়া সংগ্রামে পৃষ্টপ্রদর্শন করিলেন । রামপালের সৈন্ত ভীমের 
কেন্রস্বল আক্রমণ করিল, ও রামপালের হস্টে টৈবর্তপতি বন্দি 
হইলেন। ভীম ও দিব্বোক কারারুদ্ধ হইলে তাহাদের প্রি়বন্ধু হরি 
টৈবর্ত সমস্ত কৈবর্তসৈম্ত একত্র করিয়া! রামপালকে আক্রমণ করিলেন। 
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রাজার জাতি 
আবার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রামপালের পুত্র তীক্ষ চন্দ্রহাসের 
দ্বারা তাহাকে ছ্িথগ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপর রামপাল স্বহন্তে 
কৈবর্ধ ভীম ও দিব্বোককে বশ করিলেন এবং নিজ পিতৃর/জ্য বরেন্দ্রভূমি 
উদ্ধার করিলেন। এই বুক্ধে দমস্ত বরেন্দ্রভূমি ছারখার হইয়া গেল। 
তৎপর তংস্থান হইতে বাজপানা উঠাইয়া লইয়া করোতোয়ার সন্থিকট 
“রামাঁবভী” বলিরা নৃতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। তথায় 
“অবলোকিতেশ্বর'” ও “ বুদ্ধদেবের মৃদ্ঠি” প্রতিষ্ঠা করিলেন। তথায় বহু অর্থ 
ব্যয় করিয়৷ দ্েবমুণ্ি নির্মাণ করাইলেন। কোনট! ক্রোধমৃত্তি, কোনটা 
শান্তমৃত্তি, কোনটা বা হাস্থদুগ্তি সে সকল বুদ্ধযৃত্তির অসংখ্য নামরক্ষা করিয়া 
প্রতিষ্ঠা করাইলেন। ইহা শুধু প্রস্তরের নহে পিতলের, তামার, রূপার, 
সোনার, অষ্টধাতুতে নিম্ষিত-মুক্তিুলি যেন সমস্ত বেশ সজীব। যেন সত্য 
সত্যই মনে হয় ঠোঁট ছুটি নড়িতেছে । চীন পরিব্রাজক সেঙ্গচি সেই সময়- 
কার সেই সমস্ত মুগ্ি দেখিয়া লিখিয়া গিয়ছেন যে এই সকল শিল্লিগণ বহুকাল 
ধরিয়া মনুষ্যের শিরা ধনী পথ্যস্ত তলাইয়! দেখিযাছেন। তাই বলিতে 
ছিলাম কালের কি কঠোর নিয়ম, সে কায়স্থের রাজত্ব নাই, সে শিল্পিকূল 
নাই, সেই স্বর্ণপুরী আজ মহাশ্বশান। যদি কেহ এমন মহাপুরুষ সেই 
সমস্ত মুক্তি যাহ! “বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিভি'তে এখনও জাড়াইয়া আছে, 
তাহাদের মুখে একটা করিয়! জিহবা ও উপজিহ্বা, প্রস্বত করিয়! দিতেন 
তবে আজ দেখ! যাইত কায়স্থ জাতির কত যুগ যুগান্তরের অতীত গৌরব 
কাহিনী কি ভাবে বলিত। আমরা রাঁমপালের কীত্রিগাথা বলিতে একেবারে 
অক্ষম। “করতোয়! মাহাজ্য্যে” এ সম্বন্ধে লিখিত আছে-_রামপাল বৃহৎ 
দি্খাক। খনন করিয়াছিলেন । আজও এঁ অঞ্চলে লোকে “বড় পুকুর” 
বলিয়। রামপালের কীনত্তি ঘোষণ। করিতেছে, সে সমস্ত দেখিলে চক্ষু জলে 
ভরিয়া যায়। যে স্থান এককালে স্থবর্ণময়, গগনচূষ্বি, সহন্র সহস্র 

৯৯ 


রাজার জাত 

সৌধমাল! ছিল, লক্ষ লক্ষ জনমানবের সমাগম ছিল, সে স্থান আজ 
জনমানব হীন হিংস্র ব্যান্ব পরিবেষ্টিত ভীষণ অরণা। এই রামপালকে 
নাগরাজ পূর্বদিকের অধিপতি বলিয়া উংকৃষ্ট হস্তী, রথ দন করিয়া 
ছিলেন । সমাট রামপাল কামরূপ পশ্চিমে, মগধ দক্ষিণে, কলিঙ্গ এই 
বৃহৎ ভূমিখণ্ডের অধিপতি হইয়া তীহার নিজ পুত্র “রাজ্যপালকে লিংহ।সনে 
বসাইয় নিজে বন্ধুবান্ধবসহ মুদগগিরিতে বাদ করিতে থাঁকিলেন। কিন্তু 
রাজ্যপাল বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারিলেন না, তিনি প্রজারঞ্জক 
ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে মহা শোঁকসাগরে কৌপয়। ইহলোক ত্যাগ 
করিলেন। এই মন্খ্ান্তিক দুঃসংবাদ যখন বৃদ্ধ বাঁমপাল শুনিতে পাইলেন, 
শোকে মুহমান হইয়া গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিলেন; এই স্থানে পাল- 
ংশের এক প্রকার বনিক পত্তিত হইল। সেই মহা প্রণের জীবনাবসান 
হইলে তংপুর কুমারপাল যিনি রাঁজাপালের সেনানায়ক ছিলেন, ধাার 
বীর্যবন্তা ও সংসাহসের অভাব ছিল না, তিনি দিংহাপনে আরোহ" 
করিলেন। কিন্তু তিনিও বেশী দিন রাজত্ব করিতে পাঞ্েন নাই। প্রাগ্‌ 
জ্যোতিষপুর প্রদেশে বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়। যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। 
কুমারপালের মৃত্যুর পর ভাহ।র মন্ত্রা ও সেনাপতির সাহাযো দিংহাসনে 
তৃতীয় গোপালদেব আরোহণ করিলেন। কিন্ধু গৃহ-বিবাদের ফলে 
খবাতকের হস্তে প্রাণত্য'গ করেন। তৎপর রাষপালের মন্ত এক স্ত্রী 
মদনদ্ধেবীর গর্ভজাত পুত্র মদনপাল গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
কিন্তু প্রজাবগ গোপালদেবের মৃত্যুর জন্ত দেখে ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত 
করিল। তাহা দমন কর! মদনপালের পক্ষে একেবারে অসগ্তব হুইল 
তিনি নানা প্রকারে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। এবং বিজয়সেন কর্তৃক 
|বরেজতূমি হারাইলেন। এবং যে অগ্রি প্রজ্ছলিত করিলেন, তাহাকে 
পালবংশের গৌরবরবি একেবারে অন্তাচল চূড়াবলম্বী হইল। তৎপর 


১০৩ 


রাজার জাতি 
মদনপাল বেশীদিন বাচিয়াছিলেন না, তংপুত্র গোঁবিনপাল “মগধে* 
কিছুদিন রাজ! ছিলেন, ইহার পর সমস্ত বরেন্্তুমি ও পৌগুবর্দন 
একেবারে সেনবংশের বিজয়সেনের করতলস্থ হইয়া গেল। 


যষ্ঠ অধ্যায়। 


পালাধিকারে গৌড় ও বরেন্দ্রভূমে যে সকল কায়স্থ বাস করিতে 
ছিলেন, তাহাদিগের বংশধরগণকে বারেন্দ্র কায়স্থ বলিত। সুতরাং 
আমাদিগকে তাহাদের প্রভাব জানিতে হইলে তাহাদিগের কুল-ইতি- 
হাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে । এই কারণে আমরা বারেজ্জ- 
কুলগ্রন্থ হইতে ছুই চারিটী কায়স্থ মহাপুরুষের পরিচয় দিয়া পাঁল- 
রাজত্ব ও এই গ্রন্থের দ্বিতীয়থণ্ড শেষ করিব। কাঁশীদাঁস কৃত ঢাকুর 
হইতে প্রথমতঃ অমরা দাঁসবংশের পরিচয় এইরূপ পাঁই। যা 
“সন কহি দাসবংশ অবনীতলে সুপ্রশংস 
রাটে বঙ্গে বারেন্ডে বিখ্যাত। 
অত্রিগোত্র সুপবিত্ত শুদ্ধমূল কুলনুত্র 
পশ্চিমে পূর্বেবেতে পরিচিত ॥ 
গঙ্গাতটে পূর্বববাস রাঢ়া বন্ত সু প্রকাশ 
মহনতম পদে অধিষ্ঠান। 
নন্দী সেন গুহ সনে ছিল সবে সানন্দ মনে 
্বজাতি সমীজে বহু মান ॥ 
দাসবংশে সঙ্ঘ নাম রাঁা ভরি যশোগানি 
তার পুত্র নাম টহ্কপাণি। 
ব্রাহ্মণের চক্রান্তে পড়ি পিতৃবাস পরিহরি 
উপনীত পাটলি রাজধানী ॥ 
১০১ 


রাজার জাতি 


মহারাজ চক্রবর্তী তাহাকে করিল! ভক্তি 
নিজস্থানে রাখিল! হরফে । 

রাজার হইল সখ্য দিল! পদ প্রধান লেখা 
উচ্চ ভাবি সবে পরিতোষে ॥ 

তার পুত্র চক্রপাণি দেবের প্রধান গণি 
মহামানী রান্ত কার্য পায়। 

বিদ্যা বুদ্ধি বৃহম্পতি রা্মণ-শ্রমণে তক্তি 


মহাঁকবি বলি যশোগায় ॥ 

দীর আর শূর ছুই পুত্র রাজার হইলা প্রিয়পার 
ভাগা দোবে ভান্গণের রোষ। 

ছাড়ি গৌড রাক্তপাশ বারেন্ছে করিল! বাঁ 
ধনরত্ব আনিল বিশেষ ॥ 

লমাজে হইল! খ্যাতি পত্র শ্রীধর মহামতি 
ভার পুত্র তৃণর গদাদর। 

ভূধর হইল রাঢ়বাসী কাশীপুরী অধিবাসী 
গদাঁধর রহিল নিক্জ ঘর ॥ 

আহার পুত্র রা্থ্যধর গৌড়ে বিপ্লব অতঃপর 
পলাইয়! গেল উত্তরদেশে। 

কামাথা মাতার দয়াগুণে কুবচেবাম সগনে 
রাজালাভ দেবীর আদেশে ॥ 

তার পুত্র বীর শ্রীধরাই কান্ুর রাজার ঠাউ 
পুজ! পাইল সামন্ত প্রধান । 

ৰহু ষপ উপাজয় কাঁণড়ায় পরাজয় 
ধরাধর তাহার সম্তান॥ 


রাজার জাতি 

তাহার পুত্র শূলপাঁণি পুঁজিয়া পিনাকপাণি 
কুবচেতে হইল সুখ্যাত। 

পুত্র তার মহামানি পিনাক আর চক্রপাণি 
যছুবীরে কইল উপেক্ষিত ৷ 

পুত্র তার টক্কপাণি শ্রেষ্টবীর মধ্যে গণি 
গৌড়রাজে করিয়া সহায়। 

মহারণে লভি বশ রাড়ে গো.- স্থগ্রকাশ 
মন্ত্রী কন্ত কৈল পরিণয় 

দেব দাসে বিবাহ হইল সমাজে সাড়া পড়িল 
উত্তর দক্ষিণে হইল মিল। 

রত্বপাণি তাঁর স্থত অশেষ মহিম] যুত 
শ্নেচ্ছহাতে প্রাণ হারাইল ॥ 

তার পুত্র নরসিংহ সমাজে বহুত সম্ত্রম 
বাকি গ্রামে করিলা আগমন। 

নরদাসের ছুই পুক্র বটু, পটু কুলসুত্র 
বটু করিল বঙ্গ সংগঠন ॥ 

ষত ছিল জ্ঞাতি গোষ্টি নরদাসে করি তুষ্টি 
ইষ্ট বন্ধু সমাজ গঠন। 

ভৃগু মূরহরে লয় :  উত্তরেতে নাগালয়ে 
বল্লালেরে করিল বঙ্জন ॥ 

বটু গেল বল্লাল পক্ষ তেই সে পিতার উপেক্ষ 
বঙ্গমাঝে হইল আগুসর। 

গৌঁড়াধিপ পুজা কইল সামন্ত অগ্রগণ্য হইল 
পুত্র তা'র প্রীহরি শ্রীধর ॥ 


১৩৩ 


রাজার জাতি 
পটু্নাস সমাজে পটু মেই হইল বারেশ্র কটু 
সভামাঝে খ্যাতি বহুতর। 
তুবনাদি অনুজ লয়ে বহু কাঁত্তি প্রকাশিয়ে 
তপুত্রক মৈল ঞুপবর 1 


দেববংশ। 

“দেববংশ মহা বংশ কানমসোণার জবতংশ 
খ্যাতি ভাতি সর্বলোকে কয়। 

কতই বাজ] মন্্ি পাত্র কতবা কুল স্পবিত্ত 
সগুগোত্রে গৌড়ে এচরয় 

মৌদগলা শাগ্ডল্যরাজ পরাশয় ভরা 
বাচ্ছ স্বত কৌশিক আলমান। 

কি কব কুলের কীব্তি াবচ্চন্্র বস্থুমতী 
শ্লিকরণ ঠাকুর অভিমান ॥ 

রাঢা মধ্যে সবে গণা আলমান বারেন্দ ধন্ঠ 
রাঙ্চ নভায় বহুত সম্মান। 

রাজার দক্ষিণ হস্ত জানে গুণে স্ব প্রশস্ত 
দাতা ভোক্ত! গৌড়ে গরীয়ান ॥ 

শিথিধবজ অগ্রগণ্য সর্বত্র অশেষ মান 
শ্রীকেধব তার বংশধর । 

অঙ্গে বঙ্গে তার ুত্র, ধরেছিল কুলচ্ছত্র, 
কিবা কব মহিমা অপার ॥ 

পূ্ববাম ছাড়ি অঙ্গে এক দেব আইলা বঙ্গে 
তার বংশে যোগদেব নান । 


রাজার জাতি 


বিদ্য। বুদ্ধি বৃহস্পতি মহামন্ত্রি মহামতি 
রাজবংশ সর্ধত্র সুনাম ॥ 
তাহার নন্দন চারী সবে অস্ত্র শত্্ধারী 


বোধি, জ্ঞান, মধু শ্রীধর। 
বোধিদেৰ সর্ব্ব জোষ্টপুত্র, সেই হইল রাজার মহাপাত্র 
প্তিনাম করিল উজ্জল ॥ 


জ্ঞানের স্ুজ্ঞান কথা আছে রাষ্ট্র থাতথ। 
মধুকর দেব কুলহর । 

শ্রীধর স্বভাবে খাট কুলে শীলে বড় আট 
ধন দৌলত করিল বিস্তর । 

বোঁধির সন্তান তিন কেহ ত্াট কেহ হীন 
বুধ, বৈধ, শ্রীকুল, সুধীর । 

জ্যেষ্ঠ বৈধ নৃপমান্য কাঙ্গুরে হইল ধন্য 
স্থান ত্যাগে খাট হইল বীর॥ 

বুধদেবের একধারা সমাজে রহিল তাঁরা 
আর ধারা উত্তরে মিশিল। 

কুলদেব কুলশরেষ্ট কনিষ্ঠ মান্যেতে জ্যেষ্ঠ 
কুলসভায় পুজিত হইল ॥ 

ঞবদেব কুলপতি পুত্র তার মহাখ্যাতি 
বল্লালসেনের মতে না! চলিল। 

শুনিয়। তাহার কীত্তি ভূপগুনন্দীমহাগ্রীতি 
সাধ্য ভাবে আনিয়া সাঁধিল ॥ 

বাণকোটে তাহার পুন্ত্র পাইল কুলরাজছত্র 
গুধনিধি গুণাকর নাঁম। 


১০৫ 


রাজার জাতি 
শুদ্ধাচার স্ুপ্রতিষ্ঠ সদাতেহ কুলে হৃ 
কি কব মহিমা! বাখান ॥ 
এই কহিলাম দেববংশ করি নিবেদন । 
কানসোণার দেব হইল বারেন্দ্ে গণন 


নন্দীবংশ | 

কহিব নন্দির কুল আদি হইতে শুদ্ধ মূল 
কান্ঠপগোজের বংশ সার । 

সর্বনামে করে পূজ। করেণ অমিত তেজ 
মহামান্ত বদান্ত প্রচার £ 

তমসার তীরবন্দী আছিল মাপিকানন্দী 
তার'পুত্র শিবনন্দী মানী। 

অশেষ পণ্যের ফলে পৃজিত রাজার কুলে 
পুত্র তাঁর শঙ্কর বানা ॥ 

পাইয়া রাজার আহ্বান ত্ঞ্জি পুণ্য পিত স্থান 
আইলেন গৌডরাজা স্থানে । 

তার বংশে কত যান নাতি ভার পরিমাপ 
রাজ কার্যে দক্ষ সর্বাজনে 1 

করতোয়া কুলে বাস নন্দীগ্রামে শ্বপ্রকাশ 
নিবাস পুরুষ সপ্তদশ । 

সেই কুলে কীত্তিমান মৈনাক রাজ প্রধান 
বারেজ্দ্ সনাজ বার বশ॥ 

তার পুত্র প্রজাপতি জ্ঞানে গুণে ধনে খ্যাতি 
গৌড়েন্্র যাহার অনুব্রতী । 

১০৬ 


রাজার জাতি 


তার পুত্র মতেস্বর আর পুত্র “সন্ধ্যাকর” 
কালিদ।স সম কবি প্যাতি | 

তার হইল দুই পুর জানিহ কুলের সুত্র 
বিধি নিধি কুলের প্রধান । 

ভৃপগ্তরাম কুলমণি কুলের প্রধান গণি 
সপ্ত পুত্র হইল তাহান ॥ 

টক শিব শঙ্কর কৌতুক বাল্সিকী পর। 
কান মাধু এই কয়জন । 

বাল্সিকীর না হইল স্ৃত কান মাধু কুল যুথ 
যাঁ লইয়! বারেন্দ্র গণন | 

পাওডব বজ্জিত দেশে শ্রীকণ্ঠ যাইল শেষে 
এই হেতু সমাজে নিন্দিত । 

রাজার আদেশ পাঁয় শিব শঙ্কর দুই ভাই 
কামাখ্যায় হঈল উপনীত ॥ 

কাঙ্গ,রে দোহার বংশ কুলে শীলে অবতংশ 
মহিমায় নাহিক তুলনা । 

ভক্ত অঙ্গরক্ত পাইল রাজার তক্ত 

দাস খাতি হইল গণনা !! 

কানাই মাধাই ভাই রহিল সমাজ ঠাঁই 
বড় বলি দেহে বড় হইল। 

আদরে চন্দন পাইল শ্রেষ্ঠ বলি খ্যাতি হইল 
সর্বজন পৃজা হইয়া! রহিল॥ 

বন বিপ্লব ভয়ে ধন জন প্রাঁণ লক্ষে 


নান! স্থানে সন্তান দেৌহার। 


১০৭ 


রাজারজাতি 
কেহ গেল পোতাজিয়া কেহ গেল কালাই দিয়! 
কেহ কৈল গঙ্গাবাস সার ॥ 

৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খুষ্টাব্ধে নন্দীবংশের বিংশতি পুরুষ হইয়! 
'গিয়াছিল। ৬ খুষ্টাব্ঘতেই নন্দীবংশের অভ্যুদয় এবং পাঁলাধিকারে এই 
বংশ বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। রামচরিত কাব্য প্রণেতা 
কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে বাল্সিকীর সহিত তুলনা! এবং রামপালকে দশরথ 
তনয় রামের সাহত তুলন! করিয়াছেন। এই সন্ধ্যাকর নন্দী পালাধিকার 
কালে নন্দীগ্রাম হইতে উঠিয়া পৌগু বদ্দনপুরে বৃহত্বটু নাঁমক গ্রামে 
বাস করিয়াছিলেন। 

“বস্থাধাশিরোবরেন্দ্রীম গুলচুড়ামণিঃ কুলস্থানং । 

শ্রীপৌগু বদ্ধনপুর প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহছটুঃ ॥ 

তত্র বিদিতে বিদেশবতনি নন্দিরত্ুসন্তানে । 

সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীর নিধিগুণৌ যস্য ॥ 

তস্য তনয় সতনয়ঃ করণ্যানাম গ্রণীরনর্ধগুণঃ | 

সান্ধি প্রীপদসম্ভাীবিতাভিধানতঃ প্রজাতির্জীতঃ ॥ 

নন্দিকুল-কুমুদ-কানন-পুণেন্দুনন্দিনোহভবন্তস্য | 

শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী পিশুনাক্ষন্দী সদানান্দী ॥ 
কাব্যকুলাকুলনিলয়ে। গুণমণিমেরুমণীধিণামীশঃ। 

সীমা সাহিত্যবিদামশেষভাষাবিশারদঃ সকবিঃ ॥ 

স্তোকৈকস্তাষিতলোকৈঃ শ্লোকৈরশ্লেষণশলেষৈ। 

ঘটনাপরিস্ফুটরসৈঃ গন্তীরোদারভারতীসারৈঃ ? 
কলিসীদ্গিধন্্মরাজঃ কৃতানুপম তদ্যুগম্‌ বিভূষয়তঃ। 

তর্ভ্‌ঃ সমস্তজগতামভিনবনারায়ণাবতারস্য ॥ 

১০৮ 


রাজার জাতি 

রামস্থেদং চরিতং রুচির [ মর ] চি রচন! বিরিঞ্চিরতিচিত্রং ॥. 
অনবদাশব্দ বিদ্রযাকোবিদ বুন্দারকোহবাদীও ॥ 
রামস্যাস্তামামাস্থিরমাজলম জ্দ্রলনমাপবনমাঁসপাণং | 
কীত্তিঃ সন্ধ্যাকর কৰি স্ুক্তিস্ধারাঁজমণিরাজিরিয়ং ॥ 
গৌরীহিতাস্তমুক্তাবলিরখিগুণরূপজাত্যলঙ্কারাসৌ । 
প্রিয়দৃষ্টিরথা, [ধা] ধানকলা ওজিরীশককগতিঃ ॥ 
অবাদনন্রঘুপরিবৃঢ় গৌড়াধিপরামদেবয়োরেতৎ । 
কলিবুগ রামায়ণমিহকবিরপি কলিকা'ল বালীকিঃ ॥ 
য পুনর ত্র, খালোন্মাদ ভূততত্তাৰতং খলীকার । 
অখলস্যেছপি বিলসিতম. সাধুত্বস্যৈৰ কিমিহকরব'ম, 
সোহস্তখলোষদনুগমে বিগুণেন পরাকৃত প্রবন্ধানাং | 
বহুলীকৃতে হিতফলঃ স্চারোলো কর্ধান্যতোদৃষ্ট: ॥ 
অবরঞ্ঃকীর্বত্যুচ্চেদেশষাশয়েন যে! ভান্তং। 
উপরি কলানীধিমন্ধঃ সাক্ষাদেষস্মেবমলিনয়তি ॥ 
ক্কাপি ক্কাপ্যাস্ম ভিজড়মণ্ডরগাধংপঙ্কমতিশক্ক্য । 
গুণানিবহনিবিড়বস্কান্ধ গুপ্তাসীৎ পৌরসশ্রবস্তায়ং। 
সসনাগরনাচ নিরগাঁশ পদগত্যা৷ চিত্রপাঠ বক্ষেব। 
অমুদ্ধত্তমিতস্তে শতশঃ স্বযমাসতে মন্ত ॥ 
এতমত এব ব৷ হৃদয়ীদ যে সারস্বতমবন্তোনং 
শ্‌রাঃ স্মরদপি স্থধাং যত্র রসনা পুতেন সিঞ্চন্তি। 
শুচিরুচিরবিক্রমকলমিয়মিদমুদিতং গবামধিপতেরত ॥ 
শব্দগুণভূষণান্ভুতমূক্ত তময়তেগিরিশায় নমঃ ॥ 

১০৯ 


যোহয়ং গদিতোনাগস্বন্ধক্ষিতিভূণ্ময়াবিদিতগোসারঃ | 
পরমবিলাসিনমেনং হরিমিৰ হরিকেতনং কথমিৰ স্তৌত্রং ॥ 
সারম্বতং কিমপি তজ্জোতি রূপান্ধ বুধযুদ ভ্যসতাং 
কিমিবোদ্ধারাঃ | 
দ্বৈতং চিতি কিমচ কামভিনিতে ভাবা; ॥ 
ই'তি সন্ধ্াকরনন্দী বিরচিতং রামচরিতনা'ম 
কাবাং সমাগম ॥ 


উদ্ধৃত এই “কবিপ্রশতি” পাঠে আমর! কথি সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি 
সম্বন্ধে স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইলাঁম। কবিপ্রশস্ততি মধ্যে প্রীপৌগু- 
বদ্ধনপুর-প্রতিবন্ধ; পুণ/ভূঃ বুহছটুঃ লিখিত আছে, “বটু শবের অর্থ 
“মাণবকঃ” এব্রঙ্গচারী” ও "বৃক্ষবিশেষ” বটু অর্থে কখনও ব্রাহ্মণ বুঝায় 
না। শ্রীপৌগু বদ্ধ নপুরপ্রতিতবন্ধঃ বন্ুধাশিরো বরেন্ত্রীমগলচুড়ামণি 
কুলস্থান পুণ্য: বৃহত্বটুর বিশেষণ হওয়ায় পরিবর্তে ক্লোকে “তত্রবিদিতে 
বৃহৎ বটু অর্থে গ্রাম ডিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। এ সমন্ধে পৃজনীয় 
হরপ্রনান্ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 
তিনি থে বারেন্্র ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন তাহা একেবারে অসম্ভব। 
কারণ বারেন্দ্র ত্রাঙ্গণের মধ্যে “নন্দী” পদবী কোন ব্রান্ষণের 
নাই, তবে নন্দনাবাসী ভরঘ্বাজগোত্রে “গাঞ্জির” উৎপত্তি আছে। মন্থুর 
নুগ্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্নকভট নিজ পরিচয়ে “নন্দনাবাসী” বলিয়াছেন, 
তথ্বারা সন্ধ্যাকর নন্দীকে আমরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিতে পারি না। 
প্রবীন এঁতিহাপিক পৃজনীয় যুক্ত অক্ষয়কুমার মৈআ মহাশয় “গৌড়রাজ- 
মালার” উপক্রমণিকায় সন্ধ্যাকর দন্দীকে বারেন্দ্র ব্রাঙ্ষণ বলেন নাই। 
তিনি কায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন। 

১১০ 


রাজার জাতি 

বটগ্রাম অর্থে কায়স্থকুলগ্রস্থে যাহা পাওয়া যায় তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিলাম। বৃহৎ বটু অর্থাৎ বটগ্রাম; এই বটগ্রাম পুরুষোত্তমদত্বের পুঞ্ধ 
নারায়ণ দত্তকে রাজা দান করিয়াছিলেন। তদানীস্তন্‌ কায়স্থ-সমাজে 
যুবকগণ সংস্কৃত শাস্স প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করিতেন, তাহা না 
হইলে সন্ধিবিগ্রহের কাধ্য অর্থাৎ (1১110015697 01179০20 200 ৮৮2") 
কি প্রকারে করিতে পারিতেন? এ বিষয়ে আমরা সন্ধ্যাকর নন্দীকে 
কায়স্থকুলগ্রন্থে যাহা বলিয়া! গিয়াছেন তাহার অধিক আলোচন! করা 
প্রয়োজন মনে করি ন।। মোট কথ! এই প্রকার কবি যিনি মহাকাব্য রচন! 
করিয়া গিয়াছেন, তিনি ও তীহার বংশধরের! যদি আজ সমাজে শুদ্র বলিয়া 
পরিচিত হন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কিছুই নাই। 

এইক্ষণে আমরা ঝারেন্্র চাকীবংশের ও নাগবংশের, ধাহাদের কুল- 
গ্রন্থে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রশংসা আছে, গৌড়াধিপ পালবংশের সহিত বহু 
প্রকারে রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সিদ্ধবর্ত্ন গৌতমগোতর চাঁকিবংশের 
পরিচয় দ্দিব, তৎপর নাঁগবংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় লিখিব। যে নাগবংশ 
গৌড়াধিপ রামপাল ও তংপুভ্র মদনপালের সময় অতি প্রবল শক্তিমান 
ছিলেন, উত্ত পাণরাজাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং রাজারা 
তাহাদের বশ্যতা শ্বীকার করিয়া তাহাদিগকে দক্ষিণ হস্তত্বক্ূপ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহারও পরিচয় দিব। যথা 

আর কহি চক্রীবংশ বিখ্যাতি ধরাঁবামে। 
গৌতমগোত্রের সার অশেষ প্রভাব বিস্তার 
বাস্তবতা* সব্ধত্র বাঁখানে ॥ 
* গোরখপুর অঞ্চলে শ্রীবাস্তব কারস্থের ৰাস ছিল। 
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১১১ 


রাজার জাতি 
_ খধিতুলা! শক্তিমতি সঙ্গম হইল তথি 
আদি বাঁস পরিচয় দিব । 
বীজীনাম গণপতি _ গাণপত্য-মন্ত্রে প্রীতি 
পুভ্র তার মহামতি দেব ॥ 
পিতাপুভ্রে ধ্োহেমিলে আপ্ত-মিত্র-দল ৰলে 
তাম্রলিঞ্ধ কৈলা৷ আগমন । 
ধনলাভ সাগর তীরে খ্যাতি হইল ঘরে ঘরে 
ভূমি সখ্য হইল উপাজ্জন। 
পুত্র তার মহামতি চারে বিশুদ্ধ অতি 
বিশুদ্ধাচার দেন হইল নাঁম। 
অশেষ পিতৃপুণ্যফলে রাজ্যলাভ সাগরকুলে 
দেব স্দাচার পুত্র তান 
গরিষ্ঠ বণিক, সহার উত্তর করিলে জর 
চক্রবত্তী নৃপতি প্রধান। 
খ্যাতি হইল চক্রমূল তেজে বীষো নাহি তুল 
চক্রবংশ তেঁহ গরীয়ান্‌॥ 
তাঁন পুত্র ভিক্ষাচার লইয়া ভিক্ষুর মাচা 
রাজ্যত্যাগী বৈরাগী হইল । 
শত্রপক্ষ বলবান্‌ কাড়ি লইল রাজ্যমাঁন 
শিশুপুত্র বিপিনে প্রবেশিল ৷ 
নাম তার বিনয়াচার বিনয়ের অবতার 
নাগরাজ তারে রক্ষা কৈল!। 
তার ন্ুত প্রচারদেবা নাগরাভে কৈল সেবা' 
সেই হেতু গ্রাম লাভ পাইলা ৷ 
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চনুদীদের তামশাসন (মন্কথ ভাগ) 


রাজার জাতি 


চক্তবর্তা বংশ হেতু গ্রামের নাম চক্রবস্ত, 
তেঁহ চাকি প্রসিদ্ধি হইলা । 

কমলপাণি তার স্ৃত তার গুত মহিমাঁবুত 
দগুপাণি আথ্যাতি লভিলা ॥ 

তৎপুত্র হেরঘদেব! বিপ্রভক্কি দেবসেব! 

_ ভক্তিগুণে বহুকীত্তি ভার । 

সপ্ত পুরুষ তার গত ধনে জনে প্রিয়ব্রত 
তারপর জম্মিল লম্বো দর 

অশেষ বাহুর বলে পূজা দিলা গৌড়েশ্বরে 
জটাঁধর তাহার নন্দন | 

তার পুত্র ক্ষেমেশ্বর রাঙ্জার প্রিয় সহচর 
কীত্তি তার না বায় বর্ণন ॥, 

পুত্র তার পশুপতি ধনে মানে কুলে খ্যাতি 
ব্রিলোক। দেব তাহার কুমার । 

পুজি দেব গঞ্জতুণ্ড পুত্র হার স্থপ্রচণ্ড 


মুরহর শের আধার ॥ 
মহাকবি সন্ধাকর মন্দী তাহার রাঁমচরিতে নাগবংশের কিঞিৎখ আভাস 
দিয়া গিয়াছেন। আমরা কাশীদাসের ঢাঁকুর হইতে নাগবংশের পরিচয় দিলাম। 
“অষ্টনাগের অষ্টবংশ ভূভারে নুপ্রশংস 
নাগপুজ। চিত্রের সন্তান । 
চিরদিন ধনী মানী সর্বত্রেত রাজধানী 
কিৰা কহ ঘশের বাখান ॥ 
পুরাণে পুরাণ কথা লিখিয়াছেন ব্যাস বথা 
শুনিয়াছ পুরাণ প্রবীর । 
১১৩ 


রাজার জাত 

আধ্যাবর্ড কৈল! জয় নাগণুরে বাঁজা হয় 
মায়াপুরী মথুর! কাশ্মীর ॥ 

সুশাসনে বন্থুমতী ভোগ কৈল কত পতি 
চিরদিন সমান না যায়। 

কর্কোটনাগেরধারা হইয়া নিজ রাজ্য হারা 
হিমালয় করিল আশ্রয় ॥ 

সৌপায়ন খবিস্থানে সমাদর পুণ্যধামে 
তেঁহ সৌপায়ন গোত্র সার। 

সৌপায়ন আদিরস বাহ্‌ম্পত্য অপসার। 
নৈগ্ুৰ প্রবর পঞ্চ তার ॥ 

তাদের ছিল এক জ্ঞাতি অশ্বপতি মহামতি 
সমাঁদতব কাশ্মীর নৃপতি । 

বিধিলিপি স্ুপ্রসন্্ কাশ্মীরে হইল ধন্ত 
রাজ্যলাভ এশ্বধ্য সম্প্রীতি ৷ 

ষৰে সেই রাজবংশ কান্তকুজ করিল ধ্বংশ 
সেইকালে হিমীলয় ছাড়ি। 

কর্কটনাগের ধারা কীতিনাগ বিদিত ধর! 
গৌড়দেশে আসি কৈলা বাড়ী ॥ 

শুনিয়া রাজার জ্ঞাতি পুজা কৈল গৌড়পতি 
আঙ্দিশূর নাম মহামতি । 

তঁহ হ'ভে পাইল স্থান হইল সমস্ত প্রান 
কিরাত সৈন্তের অধিপতি ॥ 

পৃজিয়! বৃষভধবজ পুত্র পাইল নাগধবজ 
স্ুবুষ আর জয়বৃষ নাম। 

১১৪ 


রাজার জাতি 


ুবুষ কিরাত সঙ্গে বঞ্চিল অনজ্গরঙে 
সেই হেতু না হইল সন্মান ॥ 
আশ্যধ্য কলির ধারা নুবুষের সন্তানের! 


পাহাড়ীরা নাগা নামে খ্যাত । 
কিরাতের সঙ্গে মিলি কিরাত রীতিতে চলি 


কিরাত জাতিতে হইল গত॥ 

জয়বৃষ ধন্য হইল সবে দিল জয়মাল্য 
সেই হইল সমাজের পতি 

জয়বৃষের ছুই পুত্র ফণি মণি কুল সুত্র 
মণিনাগ নেপালেতে গতি ॥ 

ফণীন্দ্র বড়ই ধন্ত শ্রকরণে কইল মাল্য 
বহু জনস্থান করিল জয়। 

তার পুত্র সর্বনাগ " আর পুত্র দর্পনাগ 
“বোধি ধর্ম করিল আশ্রয় |” 

দর্পনাগের বংশধর অভয়াঁকর ভিক্ষাকর 
দেব কন্তা কৈল পরিণয়। 

অতয়ার দুই সত জলধর গুণযুত 
আর পুত্র রক্ষাকর হয় ॥ 

উত্তরে দক্ষিণে রণ রক্ষা কৈল পলায়ন 
মহাবনে বাম কৈল সার। 

জয়ধর জয়যুত পালরাজ্যে অধিষ্ঠিত 
বহু কীত্তি করিল বিস্তার | ' 

চক্রীবংশে কন্যা দিল অশেষ নুষশ হইল 
তার পুত্র শ্রীধর হরি। 


১৯৫ 


রাজার জাতি 

যুদ্ধ করি শ্রীধর মৈল হরিহর কুবচে গেল 
রাজকার্ষ্যে খ্যাতি বহুতর ॥ 

হেরুক “বাস্থকীনাগ” পুত্র হইল মহাভাগ 
কোট দেশ করিল বিজয় । 

“বান্থকী গেল কলিঙ্গেতে হেরুক রৈল নাগ কোটে- 
বাণকোট বলিয়া খ্যাতি হয়॥ 

এক পুত্র হইল ভূপতি আর পুত্র পশুপতি 
ভূপতির পশ্চিম গ্রবাস। 

নাগকোটে পণুপতি কাঁত্তিমান নরপতি 
বাণরাজ বলিয়া প্রকাশ॥ 

গণপত্তি তার বেটা কুলে তার ছিল খোটা 
পালদেবের তনয়! লইলা । 

তার পুত্র শঙ্করনাগ কুলেশীলে অনুরাগ 
কুবচেতে অধিকারী হইলা ॥ 

দেবদত্ত তার স্ুত অশেষ মহিমা যুত 
মহাবনে কৈল! রাঁজধানী। 

পাল সনে কৈল সখ্য অশেষ সমর দক্ষ 
পুত্র তার রুদ্র আর শিবানী ॥ 

ধনে পুন্রে লক্ষমীমান কেহ নহে তৎ সমান 
বাহু বলে বনু অধিকার । 

কত নরপতি হটে ভয়ে কেহ নাহি আটে 
লক্ষ সংখ্য যাহার যুঝার ॥ 

উত্তরেতে বু রাগ শিবতুল্য শিবনাগ 
তার পুত্র কর্কোট জটাঁধর। 
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কি কব তাদের পুণ্য সর্বলোকে ধন্য ধন্ত 
প্রতিজ্ঞায় কল্প তরু-পর ॥ 
গোহার আশ্রয় করি ভূগুনন্দী নরহরি 
মুরহর দেব তিনজন । 
ব্ল্লালের রাজ্য ছাড়ি উত্তরেতে কৈল বাড়ী 
যাহা হ'তে বারেন্দজর গণন ॥৮ 
এই নাঁগবংশের পুরাণে পর্যন্ত খ্যাতি ছিল। গুপ্ত সত্াটগণের 
আধিপত্যকালেও নাগাঁজ্রনের নাম পাওয়া যাঁয় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই কর্কোটনাগবংশ পার্বত্য প্রদেশে, উত্তরবঙ্গে 
ও গৌড়াধিপ আদিশুরের সময় যে নাঁগবংশ এদিকে আঁসিয়াছিলেন, 
তাহার কাঁশ্ীরের রাঁজবংশের জাতি । কাশীদাস তাহাই বর্ণনা 
করিয়াছেন। কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের, *সহিত আদিশুরের আত্মীয়তা! 
হইয়াছিল । ই সময়ে এই নাগসন্তান সকল গৌড়মণ্ডলে বাসের জন্ 
আসিয়াছিলেন। আমরা বাস্তকী কুলগাথা বা মহেশঠাকুরের 
উক্তি হইতে যা] পরিচয় পাই, তাহাঁও উল্লেখযোগ্য মনে করি 
যথা 
বাস্থকী খধির শিষ্য পৌলৰ হইল। 
তেই সে বাস্থুকী গোত্র পৌলব পাইল ॥ 
পৌলবের বংশে জন্ম লইলেন বিশ্বনাথ । 
_ সেনাপতির কর্মে তিনি ছিলেন বড় খ্যাত ॥ 
কান্তকুজ রাজার হইলেন সেনাপতি । 
বিশ্বনাথ বহু যুদ্ধে লভিলেন স্থ্যাতি ॥ 
তাহে ভিনি হইলেন “বিশ্বনাথ সেন”, | 
তার বংশে মহপিতি সেন জন্মিলেন ॥ 
১১৭ 


রাজার জাতি 
সেই বংশে রমানাঁথ উত্তব হইলেন। 
কনোজ হইতে তিনি গৌড়ে আইলেন ॥ 
আমরা পাঁলরাঙ্গত্বে বারেন্দ্র-কায়স্থ-মমাজের পিতৃপিতামহের কি 
প্রকার আধিপত্য, প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল তাহাই দেখাইলাম। 
ইহাহইতেও কি ন্ুশিক্ষিত মহাহুভব ব্যক্তিগণ এই বিরাট আর্য কায়স্থ- 
জাতিকে শুদ্র বলিয়া অভিহিত কত চাহেন? 
এক্ষণে বারেন্দ্র কায়স্থ ব্যতীত যে সমস্ত রাটীয় কায়স্থ পালাধিকারে 
প্রতিপত্তি সন্মান ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান দিই। 
থৃষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অনাদিবরসিংহ, সোম ঘোষ ইহার! সামস্তরাঁজ বলিয়া 
খ্যাত ছিলেন। সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ দেওয়া! গেল। আমরা! উত্তর- 
যাীয় কুলপঞ্জিকা হইতে আঁদত্য শুর রাঁটীধিপের সময়ে ইহার! সন্মানিত 
হইয়াছিলেন তাহাই দেখাইতেছি যথা 
“আদিত্যশূর ন্‌ পেন্দ্রঃ হৃষীন্তঃকরণঃ শুচিঃ | 
অনাদিবরসিংহায় দদ্যাৎ ভূমিমখণ্ডিতাম্‌ ॥ 
সিংহেন্দ্র সিংহেশ্বরাদৌ গঙ্গায়াঃ কুলপশ্চিমে। 
চতুঃশতান্‌ গ্রামাধিশকণ্টকনগরাবধি ॥ 
এতন্মগুলয়োম'ধ্যে সামাস্তরাজ উচ্যতে। 
দ্বিসহঅন্বণমুদ্রাং রাজকোষে প্রষচ্ছতে ॥ 
পুজাপৌত্রাদিকান্‌ ভোগানাচরত্বং মদাজ্ঞয়া 
এবং বিধং স্বজাতীনাং.রাজ্যং সামস্তমুৎস্যজেত ॥ 
সিংহোহনাদিবরঃ স্থপত্বীসহিতঃ পুঞ্রস্তসূর্যোবরঃ | 
বধ্বস্তে হরিণী-দৃশোহথ স্থখদ! বিশ্বরূপস্ত পৌত্রঃ ॥ 
এভান সঙ্জন্‌পাজ্ঞয়া ভগবতী ভাগীরথী সন্গিধৌ। 
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ধ্যেয়ঃ সিংহপুরেনাম রটয়ন্‌, তত্রৈব হর্যং বসে ॥ 
তত্রেব বাসভবনং কুর্য্যান্পানুকষ্পায়া। 
বিষুুমন্দিরং কৃতবান তত্রৈব শিবমন্দিরং ॥ 
লক্মমীনারায়ণশীল! সিংহেশ্বর মহেশ্বরঃ | 
স্থাপয়াম মার্গশিধে গুরুদেব প্রসাদতঃ ॥ 
এবংবিধ প্রকারেণ সিংহপুর গৃহাগমঃ। 
সরোবর স্থানে স্থানে স্থাপয়াতিথিশালকঃ ॥ 
ঘোষবংশম্‌। 

ংশজঃ মোমঘোষঃ শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ 1 
পুজ্স্তে অরবিন্দাখ্যঃ পৌত্রানাং দ্বয়মেবচ ॥ 
আদিত্যশুর নৃবরৈদ ্যাত্তে বাসমুত্তমম্‌। 
জয়যানঃ গ্রামনামো বাসার্থেন দদৌনৃপঃ ॥ 
ততশ্চতুিক্ষু গ্রামং সপ্তবিংশ শতানিচ। 
সামস্তরাজরূপেন একচক্রাবধিং দো ॥ 
পঞ্চদশ সহল্ানাং স্বর্ণমুদ্রাং প্রযচ্ছতে। 
পুক্রপৌত্রাদি ভোগেন মমীজ্ঞরয়া অধিশ্বরঃ ॥ 
দ্রানপত্রং স্সংপ্রাণ্তং যযৌ তে জয়যানক। 
তথা বাসগৃহাদিশ্চ শিবসৌধস্য স্থাপনং ॥ 
সোমেশ্বরনামধেয়ং শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
স্থাপয়ামাসদেবীং চ নান্নাতাং সর্ববমগলাং ॥ 
রাজাসোমঘোষস্তুত্র পরিখাকৃতরক্ষিতে । 
প্রজাদিপাঁলনেদানেরতঃ সর্ববস্থুমঙ্গলম্‌ ॥ 

১১৯ 
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_. তৎপুজ্র অরবিন্দাখ্যে দত্তা রাজাং স্থবিস্তৃতম্‌। . 
গঙ্গাবাসে তনুত্যাগং সোমপাড়াং কিয়দ্বসেও ॥ 
শ্রীকর্ণবংশ শ্রেণীভুক্তাঃ পঞ্চবিজ্ঞ্া। মহাজনাঃ। 
বাৎস্যগোত্রানাদিবরঃ সোম সৌকালিন স্তথা ॥ 
পুরুষোত্বমো মৌদগল্যঃ বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শন: | 
কাশ্যপো দেবনাম! চ ইতি তে কথিতং ম.দা॥ 
সূর্যযবংশোদ্তবৌ ক্ষত দত্তদাঁসৌ মহাকৃতী, | 
চন্দ্রবংশোদ্তবঃ ক্ষত্রো মিত্রকুলে সু দর্শনঃ ॥ 
এতে সন্মৌলিকাঃ প্রোক্তা কায়স্থাঃ কুলবিজ্জঞনৈ: | 
( পঞ্চানন কূলকারিকা। ) 
এক্ষণ আমর! মহামাওুলিক ঈশ্বরযোষের তাশ্রশাসনখানি সম্বন্ধে কিছু 
বিস্তৃত আলোচনা করিব। পুজনীয় প্রত্বতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
মৈত্র বি এল, মহাশয় গত ১৩২* সালের বৈশাখ মাসের সাহিত্যে তাত্রশাসন 
খানি প্রকাশ করিয়া তাহারই সমালোচনা দ্বারা কায়স্থজাতির 
পরম উপকারসাধন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন প্যাহার! বাঙ্গালার 
কায়ন্থগণকে শূদ্রাদি আখ্যা অভিহিত করিতে চান্তেন, তীহারা মভা- 
মাগুলিক ঈশ্বরঘোষের তাতভ্রশাসনথানি পাঠ করুন।” প্রশস্তি। 
শরীপরাক্রমমূলন্ত। নি ও স্বস্তি। 
বভুব রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মাতিগ্রাংশুচণ্ডচো নৃপবংশকেতুঃ | 
শরীধূর্তঘোষে৷ নিশিতাসিধার! নির্নাপিতারি- 
ব্রজ-গর্ববলেশ ॥ ১ 
আসীত্ততোপি সমরব্যবসায় সার বিশ্ফর্জিতাসি 
কুলিশক্ষত বৈরিবর্গঃ | 


রাজার জাতি 


শরীবালযোষ ইতি ঘোষ কুলাজ জাতোমার্তগুমগ্ডলমিব 
প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥ ২ 


তস্যাভনদবূবলঘোষ ইতি প্রচগুদণ্ডঃ 

স্থতো জগতি গীত-মহাপ্রতাপ2। 

যেনেহ যোধ-তিমিরৈকদিবাকরেণ বজায়িতং 
প্রবলবৈরি কুলাচলেষু ॥ ৩ 

ভবানীযাপরাম্ত্ত্যা সীতে চ পতিব্রতা। 

“সস্তাবা” নাম তস্য। ভূদ্‌ ভার্যযাপন্মেব শাঙ্জিনঃ ॥ ৪ 

তস্যা ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ সপ্তাংশুধামা 

জয়তোকেো।-ছুদ্ধরসাহসঃ কিমপরং কান্ত! 

জিতেন্দ্রত্াতিঃ। 

যস্য প্রোর্জিজিত-শৌরা-নির্জ্জিত-রিপোঃ 

পৌঁট প্রতাপাশ্রতেরাসা বাস্পজল প্রণালমলিনং 

শত্র স্ত্িয়ো বিভ্রতি ॥ € 

পসখলু ঢেক্করীতঃ | মহামাগুলিক: আরীমদীশ্বরঘোষঃ 

কুশলী পিপোল্লমশুলান্তঃপাতি-গাল্লিটিপক 

বিষয়সস্ভোগ-দিগ ঘা সোদিকা গ্রামে সম্পাগতা 

শেষরাজ। য়াজন্যকা। রাজ্ভ্রী| রাণক রাজপুত্র- 

কুমারামাতা। মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাপ্রতিহার- 

মহাকরণাধ্যক্ষ-মহাম,দ্রাদিকৃত-মহা আক্ষেপটলিক-_ 
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রাজার জাতি 
মহাসর্ববাধিকৃত-মহাসেনাপতি-মহাপাদম্‌লিক-মহা-ভোগপডি 
মহাতন্দ্রাধিকৃত--_- মহাব্যুহপতি-মহাদগুনায়কঃ---_মহাকায়স্থ- 
মহাবলাকিক-মহাবলাধিকরণিক মহা সামস্ত-মহাঁকটকঠনুর-অঙ্গিক 
রণিকদাগুপাণিককোট্রপতি-হট্টপতি-ভুক্তিপতি-বিষয়পতি- 
এদ্ষিতাসলিক-অন্তঃপ্রতিহার-দগুপাল-খগুপাল-মহাছুঃসাধ্য- 
সাধনিক-চৌরদ্ধরণিক-উপরিক-তদানিযুক্তক-আত্যন্তরিক-বান- 
সারিক-খড়গগ্রাহ-শিরোরক্ষিক-বৃদ্ধধানু্-একসর ক-খোলদুত- 
গমাগমিকলেখ......-.. +ষণিক-_পানীয়গরিক--সান্তকি কম্্মনকর 
-গৌল্সিক গৌন্কিক_হস্তযশ্বোষ্টনৌবলব্যাপৃতক--গো-মহি্য 
জীবিক বড়বাধ্যক্ষাদি সকল-রাজপাদপৌজীবিন-অন্যাংস্চ-চাটভট 
জাতীয়ান সকরণ ব্রাহ্মণ মাননা পুর্ববকম্‌ মানয়তি-বোধয়তি-সমাদি- 
শতি চ বিদিত মত্তমন্ত ভবতাং গ্রাময়ং চতুরীমানা পর্যন্তঃস্বসস্তোগ- 
সমেত; সজলস্থলঃ সোদেশঃ সগত্তোষর সাম্রমধুকঃ সগকুলঃ 
সশাদ্বল-_বীটপলতান্থিতঃ সহট্পট্রঃ সতরুজকলাভাব্য দ্বারিকাদি 
সমস্তক্ষিতিঃ পরিহৃত সর্ববগীড়ঃ আচটভট প্রবেশঃ অকিঞ্চিতকরঃ 
পাগহা আচন্দ্রার্কতারকক্ষিতিসমাকালং যাব 1,..বিন (জ) 
গাভারভট্শ্রীবান্থুদেব পুক্রায় ভট্ট শ্রীনিবে্বোক শর্দণে 
ভার্গবগোত্রায় বমদগ্ি ও্ব্য আপ্প,বান্‌ প্রবরায় আপুুবান্‌ গর্ব 
ষামদগ্ন্য-চ্যবনভা..... যজুর্বেবদাধ্যায়িনে মার্গসংক্রান্তৌ জটোদায়াং 
্না্বা তিলদর্ভপবিত্রপূর্ববকং ভগবন্তং শঙ্করভট্রারকম্দ্দিশ্ট মাতা 
পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যবশোভি বুদ্ধয়েতাত্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোহ- 
স্মাভিঃ | 
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রাজার জাতি, 
অতঃ প্রতিপালনে মহাফলদর্শনাৎ অপহরণে মহানরকপতন, 
ভয়াৎ সর্বৈবিরেব দ্ানমিদমনু মন্তব্যং প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রবরৈশ্চা 
জ্ঞাশ্রণিবিধেয়ী ভূয় যথাদীয়মান-করাদি-সমস্ত প্রত্যায়োজন, 
যঃ কার্য ইতি। 
ভবস্তিচাত্র ধন্ানুসং (সং) অপি চঙ্লোকাঃ 
বস্থৃভির্বস্থধ! দত্তারাজাভি: সগরাদিভিঃ। 
যস্য যস্যযদা ভূমি স্তস্য তস্য তদাফলং ॥ ১ 
ভূমিং ষঃ প্রতিগৃহাাতি ব্চভূমিং প্রষচ্ছতি। 
উতৌ তৌ পুণ্যকম্ননৌ নিয়তং ন্বর্গগামিনৌ ॥ ২ 
সর্বেবষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং। 
হাটক-ক্ষিতি গৌরীনাং সপ্তজন্ম]নুগং ফলং॥ ৩ 
যষ্টিং বর্ষসহক্মানি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ। 
আক্ষেপ্তা চানুমন্তাদ তান্যেব নরকং বসে ॥ &. 
গামেকাং স্থবর্মেকং ভূমিরপ্যেকমঙ্গলং। 
হরন্নরক মায়াতি যাবদাহুতি-সংপ্লবং ॥ ৫ 
অন্নদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যতাপ্রক্ষ যুধিঠির | 
মহীং মহীভুজাং শ্রেষ্ঠানচ্ছয়োহনুপালং ॥ ৬. 
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যে! হরেঘসুন্ধরাং। 
স ঝিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্তা পিতৃভিঃ সহপচ্যতে ॥ ৭ 
বাপীকৃপং সহজ্রেণ অশ্বমেধ শতেন চ। 
গবাং কোটা প্রদদানেন ভূমিহর্তা ন শুধ্যতি ॥৮ 
সর্ববানেতান্‌ ভাবিনঃ প্রার্থিবেন্দ্র (ন্দ্রোন্‌)। 
; ১২৩ 


ব্বাজার জাতি 
ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থরেত্োষ রাম। 
সামান্যোয়ং ধর্ম্াসেতনূর্পানাং কালে কালে- 
পালনীয়ঃ ক্রুমেণ ॥ 
ইতি কমলদলাম্মুবিন্দুলোলাং শ্রিয়ং মন্চিন্ত্য 
মনুষ্য-জীবিতঞ্চ | 
সকল মিমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ-পরকীর্বয়ো 
বিলোপ্যা ॥ ১০ 
ইতি সম্ব ৩০ মার্গদিনে ॥ 
পঞ্চানন শন্মা বিরচিত উত্তররাঁচীয় কুলপঞ্জিকাঁর শ্লোকাবলীর 
মর্মার্থ 
আদিত্যশূর নৃপ অনাদিবর সিংহকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে গার 
পশ্চিমকূলে সিংহপুর হইতে কণ্টকনগর পর্য্যন্ত ভূমি দান করিয়! চারি 
শত গ্রামের অধিপতি করিয়! দিলেন। এই ভূমির তিনি স্বাধীন সামন্ত- 
রাজ হইলেন, তাহাকে দুই সহত্র স্বর্ণমূড্রা কেবলমাত্র রাজকোষে 
দিতে হইবে। তিনি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই বাঁজন্ব ভোগ করিষেন 
এই আদেশ দিলাম । সিংহপুরে তিনি বাসগ্তান নির্মাণ করিবেন, 


তিনি এই তাত্রসাসন দ্বার! ভার্গবগোত্রজ নির্ববোক শর্মাকে একখানি 
গ্রাম দান করেন। তিনি ঈশ্বরঘোষের গুরুদেব ছিলেন। এবং এই তাজ 
শাসন ১৮৩৩ খুষ্টাব্বে ইংরাজরাজের অধীন থাকে এবং তৎকালের পূর্বে 
মালছুয়ার রাঁজসম্পত্তির বলিয়। খ্যাত ছিল। এই মালছুয়ায় দিনাজপুর 
জেলায়,' সরকারের হাত হইতে যখন মালছুয়ার রাজষ্টেট খালাস হয় 
খন ইহা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির হন্তে পড়ে। 
(সাহিত্য ২৩২ পৃষ্টা ৩৭) 


রাজার জাতি 
এবং তিনি তথায় শিবমন্দির, বিষুষন্দির, সিংহেশ্বর শিবলিঙ্গ, লক্ষ্ী- 
নারায়ণশিলা ও অতিথিশাল! নির্মান ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এবং 
রাঙ্জা আদিত্যশুর পুত্রপৌত্রার্দিক্রমে সোমঘোষকে বাঁসার্থ জয়ফনি (জযান), 
নামে গ্রাম দান করিয়াছিলেন এবং ছুইশত গ্রামের সামন্তরাজ 
করিয়াছিলেন। তাহাকে রজকোষে পাচহাজার স্ব্ণমুদ্রা দিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল, তিনি এ দানপত্্র পাইয়া “জযান” গ্রামে বাস করিলেন। 
তিনিশিবমন্দির সোমেশ্বর শিব ও সর্ববমঙ্গল] প্রতিষ্ঠ/ করিলেন এবং তিনি 
কেল্লা করিয়া! তাহার চতুদ্দিকে পরিথা করিয়া বাস করিতেন, শেষ জীবনে. 
নিজ পুত্র অরবিন্দকে রাজ্য দিয়া গঙ্গাবাসে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 
যে স্থানে তিনি গঙ্গাবাঁস করিয়। দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম 
“সোমপাড়া।”* অনাদিবর পিংহ ও সোম ঘোষের পরিচয় এই হইল-_ 
মৌদগল্য পুরুষোত্তম ও কাশ্ঠপ দেবদত্ত ইহার! উভয়েই সু্যবংশোঞ্ভৰ এবং 
বিশ্বামিত্র সুদর্শন্‌ মিত্র চক্্বংশধর ক্ষত্রিয়। ইহারা কুলজ্ঞের নিকট এই 
গ্রকারে পরিচিত। উত্তরে দ্বারক! নদী, পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়নদ- 
এবং পশ্চিমে মযুরাক্ষী এই চতুঃসীম! বেষ্টিত প্রায় ২৮০ বর্ণ মাইলের মধ্যে 
অনাদিবরসিংহ্‌ সামস্তরাজ ছিলেন। সোমঘোষের বর্তমান বীরভূম জেলার 
সিউড়ী হইতে ৫ মাইল পূর্ববদক্ষিণে জযান পর্য্যস্ত এই ২৫ মাইল চতুঃসীমা 
বেষ্টিত স্থানে লামন্ত রাজ্য। দত মিত্র বংশের পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি। 
এইক্ষণে মগ্ডলেশ্বর ঈশ্বরঘোষের তাত্রশাসনখান] দেখা যাউক। প্রথম 
কথা মণ্ডল শব্দের আভিধানিক অর্থ কি তাহা বলি। “ছাদশ রাজক” 
“ষথাস্যম্মস্তলে দ্বাদশ রাজকে” অপিচ-_ 
চতুষৌজন পধ্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ। 
যো রাজ। তচ্ছতগুণঃ স এব মগুলেশ্বর । 
( বরহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকষ্ণের জন্মথণ্ড ৮৬ অধ্যায় ) 


* মুসিদাবাদ জেলায় বর্তমান । 
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বাজার জাতি 
(তাত্রশাসনের অন্ুবাঁদ ) 

ধাহার শানিত তরবাল দ্বারা সমস্ত শত্রুকুলের গর্বর খর্বধারৃত, ধিনি 
সমস্ত রাজন্তবর্গের মধ্যে বৈজয়নতী সৃরয্যতুল্য প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাঢাধিপতি 
খুর্তঘোষ হইতে জন্মগ্রহণ করেন । ১ 

তৎপুক্র যুদ্ধ ব্যবসাপ্রিয় বালঘোষ, যিনি সুতীদ্ম অসির ছারা এবং 
বন্ত্রপ্রহারে শক্রকুলকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ঘোষকুল পদ্মবনে ছাদশহৃর্ষের 
স্তায় এই ধরাধামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র ধবলঘোঁধ, যিনি 
মহাপ্রতাপশালী বলিয়া এই পৃথিবীতে যোদ্ধকুলের মধ্যে ৃষ্য স্বরূপ 
এবং যিনি প্রবল শক্রকুলপর্ববতের শ্রেণীতে বজ্রতুল্য বলিয়া! প্রতিয়মান 
,হইতেন। ৩ 

সীতার ন্যার পতিব্রতা, বিস্ুর লক্্মীসাদৃশী মুন্তিমতী গোৌরীতুল্য। 
“সস্তাবা” নামে তীহার ৮] ছিল। ৪ 

সেই স্ত্রীর গর্ভে এই হৃ্রধ্যপ্রতিম তেজঃসম্পন্ন ছঞ্জরসাহস “ঈশ্বরঘোষ” 
জন্মগ্রহণ করেন। অধিককি বলিব, তিনি কাস্তিতে চন্দ্রকাস্তিকে জয় 
করিয়াছিলেন তাহার গ্রতাপের এবং শৌর্যের কথা শ্রবণ করিয়! শত্রকুল 
এবং পক্ররমণীগণের মুখচন্দরম। বাপ্পজলে পরিপূর্ণ হইত। ৫ 

ঢেক্করী সামস্তচক্রের মহাঁসাহসিক শ্রীমান ঈশ্বরঘোষ সর্ব সুস্থ শরীরে 
“পিপোষ্প” মগুলের অন্তর্গত “গান্লিটিপ্যক” জনপদের মধ্যবত্তী “দিগঘা 
“সোদিকাগ্রামে” উপস্থিত অনেক রাজা, ক্ষত্রিয়, রাজ্জী প্রধানভূম্যাধিকারী 
যুবরাজ, রাজপুত্র রাঁজমন্ত্রী, সান্থিবিগ্রহিক+ প্রধান রাজপুররক্ষক, প্রধান 
কর্মাধ্যক্ষ, সর্বপ্রধান কর্মপরিদর্শক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান রক্ষী, 
রাজভোগ্যবস্ত রক্ষক, মহাতস্ত্রের অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র সামস্তের অধ্যক্ষ, 
সমরসচিব, প্রধান শাসনকর্তা, গ্রধান লেখক, রক্ষিতসৈ্তের প্রধান, 
অধিনায়ক, সামরিক বিভাগের প্রধান বিচারপতি, প্রধান সামন্ত+ রাজাজ! 
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রাজার জাতি 
প্রচারক, দগ্ুধারী, প্রধান থানাদা'র, দুর্গীধন্ষ্য বন্দরাধ্যক্ষ, বিভাগীয় কর্তা, 
পরগণাদার, ইন্দোৎক্ষেপক, অস্তঃপুর রক্ষক, দণ্ডপাঁলক, মোঁদক, ছুঃসাধ্য- 
সাধক, গু্চর, “উপরিক” “তদানিস্তক,” “আভ্যন্তরিক»” “বাঁসাগরিক,” 
তীৰু প্রতৃতির রক্ষক, খড়ণধারী, দেহরক্ষক, "বৃদ্ধধানুফ” “একসরক” 
“খোলদূত” “হরকরা” “পানীয় জল রক্ষক” “সাত্বকীকর্্নক” *গৌন্সিক” 
হী, অশ্ব, উষ্র, নৌবলের অধ্যক্ষ, গো, মহিষ, অজা, মেষ, ঘোঁটক 
প্রভৃতির রক্ষক, এই সকল রাঁজকর্শনচারী ব্যক্তিগণকে এবং চাটি, ভট, ও 
কাযস্থগণের সহিত ক্রাক্গণগণকে সম্মানপূর্বক কহিতেছেন, 
জানাইতেছেন, এবং শাঁসকরূপে আদেশ করিতেছেন,_-আপনাঁরা অবগত 
হউন, চারিদিকের সীমা-নির্দেশপূর্ববক এই গ্রামথাঁনি নিজের ম্বত্তের কথিত 
সজল স্থল বিভিন্ন প্রদেশের পতিত স্থান এবং আাদি বৃক্ষ ও সঞ্চিত মধুচক্র 
সহিত গোষ্ঠ ও শাছলের সহিত ঘাসের জমি, বন্তগ্রাছ লতার সহিত হাট পথ 
তরু জলকা দ্বারকাদি পর্য্যন্ত সমঘ্ত জমি অর্থাৎ সর্বমমেত এই গ্রামখাঁনি 
সকল প্রকার উপদ্রবশূন্য ছুবৃত্ত লোক কি বাজপ্রহরী সৈন্য প্রভৃতির 
প্রবেশাধিকার শূন্য, নগরপাল দ্বার! বন্দি হইবার ভম্বশূন্ত, এই গ্রাম সমগ্র 
ুষ্য ভারকাঁর সহিত পৃথিবী যতকাল থাকিবে তততকা'ল পর্যন্ত শ্রীবাসুদেব 
ভষ্টরের পুত্র ভার্গবের সমান গোত্র যমদগ্রি উর্ব্য, চ্যবন, আপুবান প্রবর 
য্ুর্কেদ অধ্যয়নকারী ভট্ট শ্রীনির্কোক শর্মাকে মার্গসংক্রান্তি দিনে পুণ্য 
জটোদ! নদীতে ( ইহা কামরূপে ) (কালিকাপুরাণে বর্ণনা আছে) ম্বান 
করিয়া কুশ ত্রিপত্র তিল জল গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবান শস্করদেবকে প্রণাম 
করিয়া মাতা পিতার উদ্দেশে নিজের পুণ্য যশোবুন্ধি কামনায় তাত্রফলকে 
অনুশাসন লিখিয়৷ আমার কর্তৃক প্রদত্ত হইল। আমার এই সক্কপ্লিত দান 
“*ম্বত্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই নিয়ম প্রতিপালনে মহাফল, লঙ্ঘনে 
“মহানরক হইবে। এই মনে করিয়া সকলেই দ্রান অনুমোদন করিবেন। 
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রাজার জাতি 
এবং ইহার প্রতিবাসীগণ ও কৃষকগণ সকলেই এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া 
দীয়মানকর ইত্যাদি ইহাকে প্রদান করিবে। ইতি। 
এ সম্বন্ধে শাস্মে নেক বচন 'মান্ে-_সগর প্রভৃতি রাজার! এবং রাজ চক্র- 
ব্তাগণ অনেকেই ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত ভূমি যখন যে 
বাজার অধিকারতুক্ত হইয়াছে, তিনিই সে দাঁন জন্ত মহাফল প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, অন্তান্ত যে রাজা দানসত্ব স্থির রাখিয়াছেন, ৬ৎফল তিনিই 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১ | 

তুমিদান করা এবং গ্রহণ প্রতিগ্রহ করা উভ্তরই পুণাকর্ণ, সুতরাং দাতা 
এবং প্রতিগ্রহীতা৷ শ্ব্গপ্রার্ধ হন। ২ 

নকল পুণ্যের ফল এক জন্ম ভোগ করে কিন্তু স্বর্ণ, ভূমি, গোৌরী- 
বানের ফল সগ্জন্ম ভোগ হয়। ৩ | 

ভূমিদান কর্তা ঘষ্টিসহত্র বংসরকাল স্বর্গলোক ভোগ করেন, সেই দান 
কাধ্যে যে বিদ্ব করে অথবা! অন্থমোদন না করে সে যষ্টি সহস্র বনরকাল 
ঘোর নরকবাস করে। ৪ 

একটী গরু, একতোল! সোনা, ভূমির এক অন্ধুলা মাত্র যে অপহরণ 
করিবে, সে গ্রলয়কাল পর্যাস্ত ঘোর নরকভোগ করিবে। ৫ 

হে মহীপাল কুলঙেষ্ঠ, ব্রাঙ্গণগণকে মহী মহা হতবপূর্ববক রক্ষা করিয়া 
ভোগ করিতে দাও, দান করা অপেক্ষা তাহা পালন এবং রক্ষা করিয়া 
দ্বেওয়া অধিক পুণ্য । ৬ 

নিজের দত্ত এবং অপরের দেওয়া জমি যে অপহরণ করিবে সেই সকল 
ব্যক্তি তাহাদের পিতৃগণের সহিত ঘোঁর গচা দু্ণন্ূর্ণ বিষ্ঠার মধ্যে ক্রিমি * 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং ইহা! অপেক্ষা আর কি নরকভোগ করিবে। + 
_ হাজার দীঘি পুফরিনী খনন, শত অন্থমেধ যজ্ঞ সম্পাদন এবং কোটী 
কোটা গোদদান করিয়া ভূমি অপহরণের পাঁপ হইতে মুক্ত হইবে না। ৮ 
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রাজার জাতি 
ভবিষ্যৎকালে রাঁজার৷ ইহা পাঁলন করিবেন, এই শ্রীরামচন্্র প্রার্থনা 
করিলেন। ৯ 


মনুষ্যগণ শ্রী, জীবন অনিত্য ও দেহের লোলত্ব চিন্তা করিয়া পরের 
কীত্তি কখনই লোপ করিবে না। * 
ইতি সন্থৎ ৩০ মার্গদিনে । 
এইক্ষণে আমরা এই তাত্রশাঁসনের বলে বলি, "ঈশ্বরঘোষ” যদি শূদ্র 
হইলেন তাহা হইলে সেকালের ব্রাহ্মণের কি প্রকারে শৃদ্রের নিকট দান 
গ্রহণ করিলেন? দনির্ব্বোকশর্শ” আজকালের মত ব্রাঙ্গণ ছিলেন না, 
তবে তিনি কি শৃদ্রের দান গ্রহণ করিয়াছেন? এই সেদিনও প্ধরামরেন্দ্ 
বারেন্ত্র রামকান্তস্তভামিনী” প্রাতিম্মরণীয়া দয়াময়ী মহারাণী ভবানী 
“কাশীতে” ৩৬৫খান। বাড়ী দান করিতে গিয়া নিজ বঙ্গের বারেন্দ্র, রাট়ী, 
বৈদিক ব্রাঙ্গণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনও আমাদের পূর্ব্ব- 
পুরুষের “কাশীতে বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে” দান গ্রহণ করিতে রাঁজী হন নাই, 
তাহার। বলিয়াছিলেন-_- 
“গঙ্গাতীরে চ কৃতং পাপং বারানস্যাং গমিষ্যতি ৷ 
বারাণস্যাং কৃতং পাঁপং বজ্তুল্যং ভবিষ্যতি ॥” 
তাই বলি তেজপুঞ্জ সেকালের ব্রাঙ্গণের! শৃদ্রের নিকট নিশ্চয় দান 
গ্রহণ করেন নাই। নঈশ্বরঘোষ কখনই শু ছিলেন না এবং সেই ঘোষবংশ 
কারস্থরাও শূদ্র নহেন বিশ্তুদবক্ষত্রিয়। 


সপ্তম অধ্যায় । 


ধাহারা কায়স্থজাতিকে শৃদ্রত্বে পরিণত করিবার জন্ত সর্বপ্রকার 
সত্যের মধ্যদ! নষ্ট করিতেছেন এবং এই বিরাট আধ্য কাযস্থজাতিকে 
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রাজার জাতি 
অধথ! আক্রমণ করিয়া স্বকীয় বিগ্ভাবত্ত। ও বুদ্ধিমতার পরিচয় প্রদান 
করিতেছেন এবং প্রমাণ প্রয়োগ সকলের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত 
যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারা আমাদিগের নিকট 
ক্ষমাহ”। 
প্রথম কায়স্ত্ের বীজপুরুষগণ যে রাটী ও বারেন্্র ব্রাঙ্মণগণের বীজ- 

পুরুষগণের সহিত শূদ্র অথবা ভূত্যভাবে আসেন নাই ইহা এঁতিহাসিক সত্য 
এবং তৃত্যত্ব সন্ধে কোন প্রমান নাই-_পক্ষাত্তরে ত্রাঙ্গণগণের সঙ্গী কায়স্থ- 
গণ যে ভূতা ছিলেন না, উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচারী, কেহবা মহামগুলেশ্বর, 
কেহবা রাণার বংশধর ছিলেন, তাহাই আমর! দেখাইতেছি। মহারাজ 
আদিশুর যে তাহাদিগকে সসম্ানে ব্রাঙ্ষণগণ অপেক্ষ! উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট 
যানে রাজসভায় আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমান আমরা দ্নেবীবর 
ঘটক ও মিশুকারিকা হইতে প্রথমতঃ দেখাই__ 

গোযানাদাগতা: বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকন্ত্রয়ঃ | 

গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠ: নরযানে গুহ: স্তৃধীঃ ॥ 

( দেবীবর ) 
গজাশ্বনরযানেষু প্রধান অভিসংস্থিতাঃ। 
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্থিতাঃ ॥ 

(মিশ্রকারিকা) 
অর্থাৎ ব্রাক্ষণগণ গোঁধানে, ঘোষ, বনু, মিত্রঃ অশ্বে, কুলশ্রেষ্ঠ দত 
হাঁতীতে ও গুহ পান্কীতে আগমণ করিয়াছিলেন। উত্তিথিত প্রমাণে 
দেখিতেছি যে কায়স্থগণ হাতী ঘোড়া পান্কী আর ব্রাক্ষনের! গরুরগাড়ীতে 


আসিয়াছিলেন--ত্রাঙ্ষণগণ গরুর গাড়ীতে আসিলেন আর গাড়, গামছা 
বহনকারী ভৃত্য কাযস্থগণ হাতী ঘোড়া! পাক্কীতে আদিলেন তবে সুশিক্ষিত 
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রাজার জাতি 

মহান্থুভব ব্যক্তিগণ বিবেচনা করুন যে ব্রাক্মণেরাই বা কেমন মনিব, 
কায়স্থ ভূৃত্যই বা কেমন? কায়স্থগণ যদি ভৃত্য হইয়া আসিলেন তবে 
তাহাদের জন্ত হাতী ঘোড়! প্রভৃতি যান নির্দিষ্ট হইল কেন? বাস্তবিক 
পক্ষে কায়ন্থগণ ষদি ভূত্যই হইলেন তবে তাঁহার! তামাক সাজিতে সাজিতে 
ও নগ্যের অথব! পাঁনের ডিবা লইয়! পদব্রজে আমিলেন না কেন? এবং 
তাহাই যুক্তিযুক্ত । যদি নিতান্ত মন্ুগ্রহ করিয়া ক্রাঙ্মণগণ তাহাদিগকে 
গাড়ীর চালকের পশ্চান্তাগে কিঞ্চিৎ স্থান সঙ্কলন করিয়া দিতেন তাহা 
হইলেই যথেষ্ট হইত কিংবা ব্াহ্মণগণ দয়! করিয়া তাঁহাদের গোল! পৌটুলি 
সহ পাঁচজন ভৃত্যের জন্ত আরও দুই একখানা গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া 
দিতে পাঁরিতেন। মহীরাজ আদিশুর ব্রাঙ্গণগণ আনাইলেন এবং 
তাহাদের ভূত্যগণকে এইরূপ সসম্মানে আনিলেন কেন? তৎপর শুনুন 
তাহারা শূত্র হইলেন দাঁসরূপে গৌড়ে আগমন করিলেন_ মহারাজ 
আদিশ্‌র প্রথমে ত্রাক্মণগণের যখোচিত সমাদর করিয়া শেষে কার 
শূড্রগণকে স্বোধন করিয়া স্বব স্তুতি করিতে লাগিলেন যথা-_ 

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ স্থজীবিতম্‌। 

পৃতঞ্চ ভবনং জাতং যুম্মাকং গমনং যতঃ ॥ 

এবক ক্রিয়তে স্তোত্রং পুষ্টান্যৎ শূদ্রপঞ্চকে। 

ুদ্ধাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থে বা দ্বিজৈ: সহ ॥ 

ততসর্ববং স্রোতুমিচ্ছামি ব্রত ভো: শৃদ্রপুজবা; ॥ 

অর্থাৎ আপনাদের আগমন জন্ত আমাদিগের জন্ম সফল হুইল এবং 

আমার ভবন পবিত্র হইল, হে শৃন্র পৃঙ্ববগণ আপনারা ব্রাঙ্মণদিগের সহিত 
'কি জন্ত আগমন করিয়াছেন? 


তেজস্বী দত্ত বলিলেন 
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহন্যি বাদে [ 


১৩১ 


রাজার জাতি 
আশ্চর্য ! কায়ন্থগণকে শূদ্র বলিয়! পরিচয় দেওয়া হইল এবং যে 
শত্রগণকে দেখিয়া আদিশুর ধন্ঠোইং কৃতরুত্যেং কহিলেন, কৃতারথননন্ 
হইলেন তাহাদের স্তবন্ততি করিলেন-_-“বাহবা রে বাহবা”। পূর্বরকালে 
ষে শুদ্রজাতির রাজসভায় অধিকার ছিল না-_পবিত্রচেতাঃ আধ্যগণ যে 
শুদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি জ্ঞান করিতেন-_ প্রবল পরাক্রাস্ত 
রাজচক্রবর্তী ষজ্ঞাভিলাধী আদিশর সেই শূত্রদিগকে দেখিয়া কুতার্থ 
হইলেন--ইহা কি সম্ভব, 'এই *শূদ্র পুজৰা” কথাটা যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে 
সন্দেহে কি? চারিজন কায়স্থ ধীহাদিগকে যে বিশেষণে বিভূষিত 
করিয়াছেন তাহাতে তাহার! ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারেন না, 
আশ্চর্য তাহার! বিপ্রভক্ত বলিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা শৃদ্রমধ্যে 
পরিগণিত হইলেন এবং আজ তাহাদের বংশধরের! সমাজে অতি হান 
অবস্থায় পরিণত হইয্লাছেন,। 
ঞ্বানন্দ শূদ্রের পরিবর্তে প্রধান বলিয়াছেন এবং তিনি লিখিরাছেন-_ 
গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ ! 
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্থিতাঃ ॥ 
খড়গচন্্ীদিভিযুক্তাঃ পুজদারাদিভিঃ সহ। 
অর্থাৎ প্রধানগণ (প্রধান অথে ক্ষত্রিয়) গজ অশ্ব শিবিকায় 
আসিলেন এবং ব্রাঙ্গণগণ পুত্রণারাদিসহ খড়গচম্ঘাদি পরিবৃত হইয়া বীরবেশে 
আসিলেন। শান্তেই উক্ত আছে- : 
নাব্রচ্ষ ক্ষত্রমূরোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্মবন্ধতে। 
্রন্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বদ্ধতে ॥ 
মন্থ ৯৩২২ 


্রাক্মণরহিতক্ষত্রিয়ো বৃদ্ধি ন যাঁতি শান্তিকপোষ্টি- 
১৩২ 


রাজার জাতি 
কব্যবহারেক্ষণাদিধন্মবিরহ।€ ॥ এবং ক্ষত্রিয়রহিতোহপি 
ব্রাঙ্গণো নবদ্ধতে । রক্ষাং বিনা যাগাদিকন্মানিষ্পত্তেঃ ॥ 
| ( কল্ধুকঃ ) 

রাঙ্গণহীন ক্ষত্রিয় যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না ক্ষত্রিয় ব্যতিত ত্রাঙ্গণও বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতে পারে না কারণ ব্রা্ষণ না থাকিলে শাস্তিক পোষ্টিক ও 
দণ্ডবিধি প্রভৃতি ধর্মের অভাব হয় এবং ক্ষত্রিয়ও না থাকিলে যাগধজ্ঞাদি 
কাঁধ্য আদৌ হইতে পারে না সুতরাং ক্ষত্রিয়্ত ত্রাঙ্গণত্ব সমানতঃ উভস্ন 
জাতিই বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

মহারাজ আদিশুর ব্রান্গণ আনিয়াছিলেন কি জন্য ? পুত্রেষ্টি যাগ 
করিবার জন্য । কাহার মতে চান্রায়ণ ব্রত উদ্যাপন করিবার 
জন্ত-_সুতরাং ব্রাঙ্গণের সহিত যে ক্ষত্রিয় আসিয়াছিলেন ইহা ধর্শশান্ত্ 
প্রণোদিত।  ইহাঁতেও ধাহার! বিরাট আর্য কায়স্থ জাতিকে শৃড্র 
বলিতে চান তাহাদিগের প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপির অনুসরণ 
করা কর্তব্য-_বিশেষতঃ পণ্ডিত সমাজ অন্তান্ত প্রমাণ অপেক্ষা 
প্রাচীন ইতিহাঁস ও শিলালিপি ও তাত্রশাসনাদির যথেষ্ট সমাদর 
করিয়া থাকেন, কাঁজে কাজেই আমরা কল্হণ বিরচিত “রাজতরঙ্গি ণী” 
কাশ্মীরের একখানি প্রাচীন ইতিহাঁপ এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় 
পাওয়া যায় তাহাই উদ্ধত করিলাম-_ 


প্রদেশীদেকতো রুঢ়াঃ যদাবৃত্তিশ্চ শান্ত্িণাম্‌। 
আন্যোন্যোদ্বাহ সম্বন্ধৈ: কায়স্থাঃ সংহত যদি ॥ 
কণ্ধস্থানানি বীক্ষন্তেন্ষমাপাঃ কায়স্থবদ্যদা । 
তদ। নিসংশয়ং জ্ঞেয়ঃ প্রজাভাগ্যবিপধ্যয়ঃ | 
রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ অধ্যায় ৪৮:৪৯ 
১৩৩ 


রাজার জাতি ্‌ 
কিং দ্িগ্জয়াদিভিঃ ক্লেশৈঃ স্বদেশাদজ্যতাং ধনম্‌। 
ইত্যর্থমান: কায়স্থৈ সমগুলমদগুয়ত ! 
কাশ্মীরকানামুৎ্পন্নং, নিজাভ্ভাব্যবধায়কম্‌। 
কায়ন্থ বক্তৃপ্রেক্ষিতং ততঃ প্রভৃতি ভূভৃতাম্‌॥ 
৪1৬১৬।১৮ 
স্বন্দক গ্রামকায়স্থমাসবৃত্যাদিসঃগ্রহৈঃ 
অন্যৈশ্চবিবিধায়াসৈর্ব্যধাদ্গ্রামান্‌ স নিরধধনান্‌॥ 
৫1১৭৩ 
তথাকায়স্থভোজ্যভূর্জাতা ততপ্রত্যবেক্ষয়! 
৫1১৭৭ 


কায়স্থপ্রেরণাদেতৈদে বেনাছছপ্রবস্তিতৈঃ। 
আয়াসৈঃ শ্বাসশেষৈব প্রাণবৃত্তিঃ শরীরিণাম্‌ ॥ 
৫1১৮২ 
উত্থাপ্য পাপকায়স্থাংস্তেন ভূয়োপি দপ্ডিতঃ ॥ 
৫18৪২. 
কায়স্থাঃ রুদ্রপালাপ্তাঃ প্রজানাং পীড়নং ব্যধূঃ॥ 
৭১৪৭ 
কায়স্থ্চ হুতাখিলার্থমহিমাকৃচ্ছে নৃপং পাতয়ন্‌। 
স্বস্যাসন্ন পরভবস) কুরুতেডুয়ঃ সমুত্তস্তণম্‌ ॥ 
্‌ | ৭1১১৭২ 
নিপীড্য লোকং কায়ন্থৈহর্হাদণ্ড ব্যবস্থায়াঃ ॥ 


৭১২৩৮ 
১৩৪ 


যেন সম্পঠতা শ্লোকং কায়স্থোদবর্জনং কৃতম্‌। 
যত্তে বিসুচিকশূলসংন্যাসেভ্য কিলেতরে ॥ 
প্রস্তাকারিণে বিশ্বং প্রজা রোগানিয়োগিনঃ | 
পিতরং কর্কটো হস্তি মাতরং হস্তি পুত্রিকা ॥ 
হস্তি সর্ববন্ত কায়স্থঃ কৃতদ্বঃ প্রাপ্তসম্ভবঃ | 
গুণান্‌ সমর্প স্ফুরতাঃ যেনৈবোৎপাঠ্যতে শঠ: ॥ 
বেতোল ইব কায়স্থস্তমেবাহস্তি হেলয়! | 
বিষবৃক্ষো নিয়োগী চ যদেবাশ্রিত্য বদ্ধতে ॥ 
চিত্রং করোতি তস্যৈৰ স্থানস্যানতিগমাতা ন। 
৮1৮৭-৯১ 
ক্ুরানুদ্দিশ্য কায়স্থান্‌ ধীমান্তবৃহবমন্ততঃ ॥ ৮১৩ 
নিসর্গবঞ্চকাবেশ্যাঃ কায়স্থোইপি বরোবণিক্‌। 
গুরুপদেশোপস্করৈবিশিষ্ঠাঃ সবিষাশিষোঃ ॥ 
| ৮/১৩১ 
অর্থাৎ কায়স্থ অত্যন্ত দুর্দান্ত কুটাল ও গ্রজাপীড়ক, বিশেষত: 
্রস্থুটিত হইলে কাশ্মীররুজ্য ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা ! রাজা কায়স্থদের 
উপদেশ গ্রহণ করিয়! প্রজাদের নিকট অন্তায়রূপে কর আদায় করেন। 
কায়স্থদের হন্ডে রাঁজকোঁয ছিল,» বহু কায়স্থ রাকোয শুন্ত করিয়! 
রাজাকে ভয়ানক বিপদগ্রস্থ করিত-_-যে কায়স্থ প্রজাপীড়ক রাজার 
অর্থ এরূপে অপহরণ ও লুণ্ঠন করিত--সে অতিশয় পাও, কৃত 


তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; এইরূপে কায়স্থকে বিষবৃক্ম ও বেতালের 
সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কায়স্থ নির্দয় ও প্রজাগীড়ক 
অতএব রাজ! যেন তাহাদিগকে কিছুতেই বিশ্বাস না করেন--এক্ষণে 


১৩৫ 


রাজার জাতি 
অনেকে জিজ্ঞসা করিতে পারেন কল্হন কায়স্থ দিগকে এইরূপ কটাক্ষ 
করিলেন কেন? কায়স্থ কি এমন অত্যাচারী ছিল যে রাজা রাজপুরুষ- 
দিগকে ভয় না করিয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার করিত? কাশ্মীর- 
রাজ্যে বোধ হয় সৈম্তসামস্ত ছিল না-_ প্রজাগণ কি এতই অপদার্থ ও 
নিজীব ছিল যে কায়স্থ্ের অত্যাচার নীরবে নিরুপদ্রবে সহ করিত, 
অথচ তাহার কোন প্রতিবিধান হইত না? কায়স্থ রাজসভার লেখক, 
গ্রজাগীড়ন ও রাজধনাগার লুণ্ঠন করা কি সামান্য লেখকের কর্ম? 
কায়স্থ যদি (11095:57) দ্য হইত তাহা হইলে অবশ্যই তাহা 
দের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইত এবং রাজাও তাহার বিচার 
করিতেন, কিন্তু সমস্ত রাঁজতরঙ্গিণী অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম--- 
কায়স্থকে কুত্রাপি ([170576:) দন্ধ্যু বলা হয় নাই। কেবলমাত্র 
মিতাক্ষরায় কায়স্থ অতি মায়াবী বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাশ্মীর 
'রাজপগ্ডিত সোমদেৰ ভট্ট কথা সরিৎসাঁগরে সন্ধিবিগ্রহ কায়স্থ নাম 
করিয়াছেন-_ 

সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেনা হৃতেনার্থসঞ্চয়ৈঃ | 

উপাংশু কাব্যালঙ্কারা ব্যস্থজল্লেখহারকম্‌ ॥ 

কথাসরিৎস।গর ৪২1৯১ 
এই কথাঁসরিংসাঁগরের ইংরাজী অনুবাদক সন্ধিবিগ্রহ কায়স্থের অর্থ 

96০7: 0 19751872 29375 পররাষ্রসচিব ৰলিয়াছেন-_ 

রাজ্ঞাতু স্বয়মুদ্দিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখক: | 

তাত্পটে পটেবাপি প্রলিখেত্রাজশাসনম্‌ ॥ 

ব্যাসবচন ॥ ৮১-৮৭ 


রাজকর্তৃক শ্বয়ং আদিষ্ট হইয়া সন্ধিবিগ্রহ লেখকগণ তাআ্ফলকে 
অথব! পটে রাজশাঁসন লিখিবেন । 


১৩৬ 


রাজার জাতি 
দাতুঃ পালয়িতুঃ শ্বর্গং হর্তঃ নরক মেব চ। 
যষ্টিবর্ষ সহম্্রাণি দানোচ্ছেদ ফলং লিখে ॥ 
জ্ঞাতস্ময়েতি লিখিতং সন্ধিবিগ্রহলেখকৈ: | 
বৃহস্পতি । 
মেধাতিথি কেবল কায়স্থ বলিয়াই সন্ধিবিগ্রহ লেখকের উল্লেখ 
করিয়াছেন, সেইপ্রকার কল্হণও সন্ধিবিগ্রহ কায়স্থ বলিয়াছেন, 
এবং সদ্ধিবিগ্রহিকের পদ অতি উচ্চপদ, সন্ধিবিগ্রহ লেখকগণ নানা- 
উপায়ে রাজসংসাঁর হইতে বহু অর্থ উপার্জন করিতেন তাহাও বলি- 
যছেন-_ এমন কি সান্ধিবিগ্রহিকগণকে সেনাপতি সাজিয়া যুদ্ধযাত্রা 
করিতে হইত, অনেক সময়ে র|জদূত হইয়া বিভিন্ন দেশের রাজসভায় 
যাইতে হইত। 
ও রাজতরঙ্গিণী ৪, ৫০৩ 
কায়স্থ যে নির্দয় ও পাপিষ্ঠ ছিলেন তাহাও নহে, অনেক সময় 
রাজাকে রক্ষা করিবার জন্ত নিজেকেও বিপন্ন করিতেন, এমন কি 
নিজের জীবনও উৎসর্গ করিতেন--কলহণ তাহাও লিখিয়াছেশ। 
যথা 
তৎপৃষ্ঠে শ্বংক্ষিপন্‌ দেহং প্রহারৈ: জর্তজরীকৃতঃ। 
শৃঙ্গারনাম৷ কায়স্থে৷ নির্রোহে। বারীতোহরিভিঃ ॥ 
শঙ্গার নামক কায়ন্থ বিদ্রোহী হন নাই, রাজার পৃষ্ঠ রক্ষা করিবার 
জন্ত নিজের জীবন বিপন্ করিয়া শক্রগণ কর্তৃক নির্দিয ভাবে আহত 
হইয়াছিলেন ॥ প্রজাদিগের দারুণ অভাবের সময় কাযস্থরা নিজের 
অর্থের দ্বারা অভাব মোচন করিতেন--তাহাও কল্হণ বলিয়াছেন__ 
প্রশস্তকলশম্যান্তে তদ্ভ্রাতৃতনয়ঃ পরম্‌। 
১৩৭ 


রাজার জাতি . 
কায়স্থকনকে। নাম শ্লীঘ্যামকৃত সম্পদম্‌ ॥ 
নানাদিগন্তরাযাতোদুভিক্ষপতিতোজনঃ | 
যেনাবিচ্ছিন্নসৃত্রেণ শান্ত ব্যাপদ্যধীয়ত ॥ 
৮৫।৭২-৭৩ 
প্রশস্তকলশের মৃত্যু হইলে পর তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র কায়স্থ কনক 
তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তির প্ররুত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি নানা- 
স্থান হইতে ছূর্তিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের দ্বঃখ দুর করিতেন। কঙল্লহণ 
রাজতরঙ্গীণীতে যে সমস্ত কায়স্থগণ উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন 
তাহাও লিখিয়াছেন।  যথা-_রুদ্রকায়স্থ, ইনি কোষাধক্ষ্য ছিলেন 
এবং কাশ্মীররাজ্যের জন্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিক্ন যথা 
কায়স্থেনাপিরুদ্রেণ লব্ধাগপ্তাধিকারিতাম্‌। 
স্বামি প্রসাদঃ সাফল্যং নিন্যে ত্যান্তাতনুং রণে ॥ 
৮181৭৫ 
নাগভট্ট ইনি সেনাপতি । যথা 
তত্র কায়স্থ পুত্রোৎপি স্যামস্থানীকনায়কঃ | 
সংরস্তং নাগভট্রাখ্য'সসেহে তস্য চিরং যুধি ॥ 
৮৬৭১ 
গৌরক কায়স্থ, ইনি সর্বাধিকারী ছিলেন অর্থা২ [.০:৫ 01)20- 
০5111 ইহার উপর কাশ্মীর রক্ষার ভার অগিত হয়__ 
অথ রাজা নিবাস্যদ্যান্‌ সহীলাদীন্‌ মহত্বমান। 
সর্ববাধিকারে বিদধে কায়স্থং গৌড়কাভিধম্‌ ॥ 
৮৫৬২ 
১৩৮ 


র রাজার জাতি 
শমিতে পূর্ববকায়স্থ-বর্গে তেন ততঃ ক্রমাু। 
নীতঃ সর্ববাধিকারিত্বং সোহস্যামেব স্থিতিং ব্যধাৎ ॥ 
/ ৮1৫৬৪ 
রাষ্টরগুপ্তৈ; স্বয়ং রাজ্ঞা স্থাপিতঃ স স্বমগ্ুলে। 
৮৬৩৩ 
তিলকসিংহ পূর্ব্বস্ত গৌড়ের ভ্রাতা, ইনি দ্বারপতি ও কম্পনেশ্বর 
বলিয়া খ্যাত ছিলেন-_ 
অগ্রগ্রাম্ভবত্তস্য তিলকঃ কম্পনাপতিঃ | 
৮৬২৯ 
এতদ্বারা সুধীসমাজকে কাশ্মীর কারস্থগণ যে রাজসংসাঁরে সন্ধি- 
বিগ্রহী সেনাপতি, সামন্ত, সর্বাঁধিকারী প্রভৃতি অতি উচ্চপদের 
অধিকারী ছিলেন, সেই সকল শ্রেষ্ঠপদযুক্ত কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণেরই 
অধিকারী তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। প্ররুত হিন্দু- 
ইতিহাস বলিতে গেলে রাঁজতরক্ষিনীই একমাত্র হিন্দু ইতিহাঁস এবং কাশ্মী- 
রের সর্ব্বোচ্চ রাজপদ কাযস্থরাই অধিকার করিতেন, ইহাতে কে ন! 
কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত স্বীকার করিবেন? 
শিলালিপিতে দেখা যাইতেছে যে কালিঞ্ররাধিপ কীত্তিবর্মাদেব 
গুধধরাজগণের সময়ে, কায়স্থ; রাজার সন্ধিবিগ্রহী ও মন্ত্রী হইতেন, তাহা 
হইলে তাহার! শৃদ্র অথবা! বর্ণসঙ্কর হইলে কি প্রকারে নিযুক্ত হইতে 
.পারিতেন? নুতরাং এ সমস্ত পদ ক্ষত্বিয়ের কাধ্য বলিয়া স্বীকার: 
করিতে হইবে, এই শিলালিপি 1170121. 470ণুএ2য খানি 
০1. ৬৮ ৮০2 57 এ আছে। তৎপর আমরা বলি রঘুনন্দন 
কোন কায়স্থ শব্দের উল্লেখ করেন নাই কিন্তু বস্থঘোষদিগের উল্লেখ. 
করিয়া লিখিয়াছেন-_ 
| ১৩৯ 


রাজার জাতি প্দ 
সচ্ছুদ্রাণাং তু নামকরণে বস্থঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্ত নামতঞ্চ 
বোধ্যম্‌। 
উদ্ধাহতত্ব। 
রঘুনন্দনের মতে যখন ব্রাহ্মণ ও শুদ্রজাতি ছাড়া জাতি নাই, সেই 
কারণেই কি তিনি বস্থুঘোষাঁদিকে সং শূদ্র অভিহিত করিলেন, কিন্তু 
আমরা ধর্মশাস্ত্রের সং শুদ্রের একটু বিবরণ দিই যথা 
শদরাদেব তু শদ্ায়াংজাতঃ শূদ্রঃ ইতি স্মৃতঃ 
দ্বিজ গুশ্রুঘণপরঃ পাঁকযজ্ঞপরান্বিতঃ 
সচ্ছুদ্রং তং বিজানীয়াদসচ্ছুদ্রস্ততোহন্যথা । 
ওশনধর্ম্মশান্ত্র ৪৯।৫০ 


শূড্র হইতে শূড্রার গর্ভজাত যে শৃদ্র তাহাকে সং শূড্র বলে, সে 
দ্বিজশুশ্রধা ও পাকযজ্ঞ করিবে, এতৎ্ভিন্ন অপরে অসৎ শূদ্র। ওশন 
ধর্্শাস্তে প্রকৃত শৃদ্রকেই সৎ শৃদ্র বলিয়া গিয়াছেন সুতরাং রঘুনন্দনের 
মতে বন্থঘোষাদি কায়স্থই কেবলমাত্র শূদ্র আর সকলে অসৎ শূদ্র। 
রঘুনন্দন যে বঙ্গীয় কাযস্থগণকে শূদ্র বলিলেন তাহার শাস্্ীয় প্রমাণ 
প্রয়োগ কি দিয়া গিয়াছেন? ইতিপূর্বে যতদুর প্রম(ণ করিতে 
পারা গিয়াছে, তাহাতে কি কায়স্থ কোন কালে শূদ্র বলিয়া! পরিচিত 
ছিলেন? অবশ্ত কায়স্থ বঙ্গদেশে সাবিত্রী ত্যগ করিয ব্রাত্য হইয়াছেন, 
কিন্তু কোন্‌ সংহিতাকার কিন্বা কোন্‌ ধর্্মশাস্ত্রে ব্রাত্য এবং শৃদ্র 
একবর্ণান্তর্ঘত বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে? শান্্মতে ব্রাত্য, শুদ্র হইতে 
শৃদ্রা গর্ভজাত বা সংশৃত্র হইতে পারেনা, যদি বলেন বঘুনন্দন 
দেশাচার শিষ্টাচার দেখিয়া কায়স্থজাতিকে সংশূদ্র বলিয়। গিয়াছেন, 
কিন্তু আমরা ধর্শশান্ধে দেখিভে পাই যথা__ 
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রাজার জাতি 
স্মুৃতেবেবদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা! ভবেৎ। 
তখৈব লৌকিকং বাঁকাং ম্মৃতির্বাধে পরিত্যজেৎ ॥ 
সংস্কারপ্রকরণ প্রয়োগ পারিজাত ৫৯ শ্লোক । 
বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্মৃতিকে অগ্রাহ করিতে হইবে, 
তেমনি স্থতির সহিত বিরোধ হইলে লৌকিক বাক্য অগ্রাহথ করিতে 
হইবে অর্থাৎ দেঁশাচারকে অগ্রাহ্ করিতে হইবে। মহষি বশিষ্ঠদেব 
বলিয়াছেন__ 
লোকে প্রেত্া বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদ্‌্লাভে শিষ্টাচার: 
প্রমাণম্‌। বশিষ্ঠ:_-১ম অধ্যায় । 
কি লৌকিক কি পারলোৌকিক, উভয় কার্য্যেই শাস্ত্ববিহিত ধর্ম 
গ্রহণীয়। শাস্ত্র বাক্য না পাঁইলে দেশাচার প্রমাণ। যখন আমরা 
স্থৃতির দ্বারায় প্রমাণ করিতেছি যে কায়স্থ' দ্বিজাতির অস্তর্গত তখন 
দেশাচারের আবশ্তক কি? এবং দেশাচারের জন্য কায়স্থকে শৃদ্র 
বলা যাইতে পারে কি? হয়ত অনেকে বলিতে পারেন যে একমাস 
অশৌচ গ্রহণই বঙ্গীয় কায়স্থগণের শৃদ্রত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক-_যদিও 
ধন্মশাস্ত্রে শূর্রের একমাঁন অশৌচ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু একটু ম্তির 
দিকে তাকাইয়া দেখিলেই পণ্ডিতসমাঁজ বুঝিতে পারিবেন যে যেরূপ 
ব্যজি তাহার ঠিক সেই রূপ অশৌচের ব্যবস্থা হইয়াছে যথা-_ 
একাহাঁ চ্ছৃদ্ধতে বিপ্রো৷ যোইগ্সিবেদসমন্থিত;ঃ | 
ত্রহাৎ কেবলবেদস্তদ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ ॥ 
জন্মকর্ম্ম পরিভ্রষ্ট সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ | 
নামধারক বিপ্রস্য দশাহং স্থৃতকং ভবে ॥ 
পরাশর--৩৫।৬ 
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_শ্লাজার জাতি 
_দশাহং ত্রাঙ্গণন্ত ক্ষত্িয়াণাং ত্রিপঞ্চকম্‌। 
বিংশদ্রাত্রং তু বৈশ্যানাং শুর্রাণাং মাসমেবহি ॥ 
ট দেবল। 
ব্রাহ্মণ দশরাত্রেণ পঞ্চদশরাত্রেণ ক্ষত্রিয়; ॥ 
বৈশ্যো বিংশতি রাত্রেণ শৃত্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি ॥ 
বশিষ্ঠঃ। 
'রাজ্জঞো মাহাত্িকে স্থানে সদ্য; শোচং বিধীয়তে ॥ 
মন্থু ৫1৯৪ 
উপবীত ক্ষত্রিয়শ্চ ছ্বাদশাহেন শুদ্ধতি। 
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়; শুদ্ধতে তথা ॥ 
নারদীয় পুরাণ। 
যেমন রাজার একদিন ক্ষত্রিয়ের বার দিন বা ১৫ দিন সাগ্নিক 
বেদপারক ব্রাক্ষণের এক দিন, কেবল বেদপারক ক্রাঙ্গণের ৩ দিন 
এব: বেদবিহীন ধর্মকর্ম পরিভ্রষ্ট সন্ধ্যা উপাসনা! বজ্জিত এরপ ক্রাঙ্গণের 
দশ দিন, বৈশ্তের ১৫ দ্বিনবা ২* দিন। বঙ্গীয় কায়স্থর] অন্ুপনীত 
হওয়াতে একমান অশৌচ হইয়াছে এখনও পশ্চিমাঞ্চলে উপবীতধারী 
কায়স্থরা ১২ দ্দিন, কোথাঁও বা ১৩ দিন কোথাও বা. ১৬ দিন অশৌচ 
পালন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু বাহার! উপবীত বজ্জিত তাহারা 
একমাস অশৌচ গ্রহণ করেন। ম্মৃতরাং বদের্শের কায়ন্থগণ একমাস 
অশোৌচ ধারণ করেন, এই কারণেই কি শুত্র বলা যায়? চণ্ডাল, ডোম 


প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে দশ দিন অশৌচ ভোগ করিয়া থাকে, 
তাই বলিয়াই কি সেই সব জাতিকে উচ্চজাঁতি বলিয়া গ্রহণ করিব, 


মহাভারতে উক্ত আছে পাগৰের! আত্তিযগপের স্ব হইলে একমাস 
'অশৌঁচ ভোগ করিয়াছিলেন ষথা-_ 
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কতোদকান্তে স্হদাং সর্বেষাং পাওুনন্দনাঃ | 
শৌচং নির্বব্তযিযন্তো মাসমাত্রং বহিঃপুরাৎ 
| শীস্তিপর্ব্ব ১-১*১ 
_ ইহাতে কি পাগুবেরা শূত্র হইয়া গিয়াছেন? এক্ষণে কায়স্থকে 
বাহার বর্ণসঙ্কর বলিতেছেন, তাহাদের সম্বন্ধেও ছুই একটা কথা বলি-_ 
মঙ্গুর ভাষ্য মেধাঁভিথি লিখিতেছেন-_ . 
তন্মাদ্‌ বণসম্কঝে রাজা পরিবর্জনীয়:। 
অর্থাৎ রাজা বর্ণসন্করকে পরিত্যাগ করিবেন--যদ্দি কায়স্থ বর্ণসন্ক্রই 
হইল তাহাহইলে হিন্দুরাজিচক্রবর্ডির রাজদভায় কি প্রকারে স্থান 
পাইয়াছিল? মৃচ্ছকটিক একখানি অতি পুরাতন নাটক ভাহাতে 
কায়স্থের যথেষ্ট উল্লেখ আছে যথা-_ 
ততঃ বিশ শ্রেষ্ঠিকায়স্থা্দিপরিবৃতোধিকরণিক:। 
" (নবমাঙ্ক ) 
আধিকরণিক অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি এবং শ্রেিকায়স্থ তাহারা 
সকলেই সহকারী অভিহিত হুইতেছেন (455655$0:) ধর্্মশীস্্মতে 
কায়স্থ যদি শৃদ্রই হইলেন তাহাহইলে ধর্ম্মাধিকরণে কি প্রকারে বিচার 
করিবার অধিকার পাইলেন? মৃচ্ছকটিক নাটকের কায়স্থ শুধু লেখক 
নহেন, বিচার করিতেছেন ও বিচারের সহায়তা করিভেছেন ম্মৃতরাং 
স্থৃতি ও সংহিতাকারনের বচন মাঁনিতে হইলে কায়স্থ কখনই শূত্র হইতে 
পারেন না, ইহা গ্রবসত্য। 
ৃ্রারাক্ষম নাটকেও কায়স্থের যথেষ্ট উল্লেখ আছে--মহারাজ 
চন্ত্রগ্ুপ্তের সময়েও কায়স্থেরা রাজসংসারে লেখকের কাধ্য করিতেন 
উক্ত নাটকে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়! রাক্ষল, “বিশুদ্ধ 
ব্াঙ্গণ” পুরুষানগুক্রমে নদ্দবংশের মন্ত্রী, কায়ন্থ শকটদাস রাক্ষদের 
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রাজার জাতি 
পারে বসিয়৷ বরাবর সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতেছেন “কিন্তু রাক্ষস শুদ্রকে 
শর্শ করিলে আপনাকে অশুচি জ্ঞান করিতেন এবং সকল ব্রাক্গণই 
সেকালে তাহ! করিতেন। শকটদাস শুদ্র তাহা হইলে বিশ্রী 
্রাহ্মণসস্তান প্রাজ্ঞ রাক্ষদ কি প্রকারে শকটদাঁসকে স্পর্শ করিয়া ও 
একত্রে এক শয্যায় দুইজনে নিদ্রা যাইতেন_-( মুদ্রারাক্ষস ৪র্থ অঙ্ক) 
তৎপর শ্রীহর্ষের উত্তর নৈষধচরিতে দরময়স্তীর স্বয়ংবর সভায় চিত্রগুপ্ত 
কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে থা__ 

দৃগেগাচরোহভূদথ চিত্রগুপ্ত; কায়স্থঃ উচ্চৈগুণ এতদীয়ঃ। 

উদ্ধান্ত পত্রস্য মসীদ একে। মসের্দধচ্চোপরি পত্রমন্ঃ | 

১৪ স্বর্গ । 

অনন্তর চিত্রগুপ্তঃ চক্ষুর গোচরীভূত হইলেন ইনি কায়স্থ এবং ইনি 
উত্তম গ্ুণযুক্ত এই পুরুষ আপনার রূপ গোপন করিয়াছেন, 
ইনি কপালরূপ পত্রের উপর মসী প্রদান করেন, অর্থাৎ মন্গুষ্যের 
শুভাশুভ গণনা করিয়া তাহার অনৃষ্টে লিখিকা দেন এবং রূপে মসীর 
উপর জয়পত্র দিয়াছেন__সেই চিত্রগ্ুপ্তের আমরা! কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই, 
গরুড় পুরানে লিখিত আছে-_ 

চিত্রগুগুপুরং তত্র যোজনানান্ত বিংশতি: | 
কায়স্থাস্তত্র পশ্যস্তি পাপপুণ্যাণি সর্ববশঃ ॥ 
উত্তরথণ্ড (১৯) 

তথায় বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে, তথায় কায়স্থরা 
পাপপুণ্য বিচার করিয়া থাকেন এতদ্বারা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, কারস্থ যে কেবল ধর্্মাধিকরণে শুধু বিচার. করিতেন তাহা নহে। 
স্বতি ও পুরানের সময়ে শৃদ্রের লেখকবৃত্তি কিন্বা ধর্মাধিকরণে বিচার 
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রাজার জাতি 
করিবার ক্ষমতা ছিল কি? কাজেকাজেই পুরাণ ও স্মৃতির বাক্যে 
কায়স্থরা শুদ্র নহেন। 


পদ্মপুরাণে লিখিত আছে-- 


বিচিত্রো৷ জগতাং হেতুর্ভগবাংস্চ সাশ্রয়; | 
তছুজ্জবোপি বৈচিত্রং জগতঃকৃতবান্‌ বিধিং ॥ 
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তো তাবুভাবপি। 
ধর্দরাজসা সচিবৌ স্থষ্টাবসাতূ বেধসা ॥ 
অসতাং দগুনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষর্ণো। 
যথার্থবাদিনৌ স্যাত্তাং শান্তিকণ্মণি তাবুভৌ ॥ 
কায়ন্থসংজ্য়াখ্যাতৌ সর্ববকায়ন্থপুবিবণৌ । 
লেখনজ্ভান বিধিনা মুখ্য কার্ধ্যপরায়ণো ॥ 
অস্মিন্‌ সংসারজলধো ষড়বিধাঃ কায়বর্তিণঃ | 
তরস্থ কায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্বমিহৈতয়োঃ ॥ 
ধর্মরাজস্য সাচিব্যং কুর্নবতোঃ শান্তিকণ্সণি। 
হরেরনুগ্রহাদাসন্‌ তয়োশ্চিত্র বিচিএয়োঃ ॥ 
একবিংশতিভেদেন আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ | 
সন্ত: স ততস্তাভ্যাং পৃষ্ঠ: স্বাত্মবিচেষ্ঠিতম্‌ ॥ 
অস্মাকং কে চ সংস্কীর৷ কিং বর্ণজা বয়ং প্রভে।। 
তৎুসর্ববং কথয়স্বাবাং ভবসেবাপরায়ণৌ ॥ 
ইতিশ্রাত্বা তয়োর্বাক্য মন,মোদ্য পিতামহ: 1 
উক্ত: সোত্তরমুৎকৃষ্টমুবাচ প্রহসন্গিব ॥ 


১৪৫ 
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ব্রক্মাউবাচ-_ 
অত্র বর্ণাগ্র উত্কৃষ্টো ব্রাহ্ষণঃ সর্ববসম্মতঃ | 
তস্যাবরজতাং যাযাৎ ক্ষত্রিয়: পরিরক্ষকঃ ॥ 
বিজ্ঞানর্জীবিতোপায়ী ব্যবহারনয়ান্বিতঃ। 
বৈশ্যবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাদর্ণদ্বিতীয়-সেবক £ ॥ 
চতুর্থ: শৃদ্রবর্ণ: স্যার্ণতৃতীয় সেবকঃ | 
অনেকব্যবহারাস্থাঃক্ষত্রিয়াঃসম্তি তত্রবৈ ॥ 
তেষামুত্তমতাং যায কায়স্থোহক্ষরজীবকঃ | 
ভবান্তে৷ কষত্রবর্স্থে। দ্বিজন্মাণৌ মহাশয়ো ॥ 
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশান্ত্রাধিকারিণো। 
পু্ববপুণ্যবলোতকর্ধাৎ সাধ্যসাধন ভাবিনৌ ॥ 
এনং আখ্যায় ভগবান্‌ সর্ববামরগণান্বিতঃ | 
অন্তর্দধে তায়োরন্তস্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ ॥ 
স্থৃত উবাচ-_ 
একবিংশতি সংখ্যকাঃ পংক্তয়স্তৎড পৃথকৃমতাঃ ॥ 
আদাবেব হি তথ্ধন্্ঃ স্বধর্মকৃতনিশ্চয়ঃ ॥ 
এতাবৎস্তু চ তাবতস্তু কথ্যতে চ মহাধিপ। 
মিথোন ভক্তিসম্বন্ধসিদ্ধয়েতুকলৌ যুগে ॥ 
ইমে স্থীয়াইতিজ্ভানমন্যথা ন হি সিধ্যতি। 
অতঃ পৃথক্তয়া বর্গাঃ কৃতা একৈকবিংশতিঃ ॥ 
সূর্য্যধ্বজঃ শ্থিতৌ কৃত্য গুণজাতিবিচক্ষণঃ ! 
প্রথমঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো বধার্ধস্থাননামবান,॥ 
১৪৬ 
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চিত্রদেবস্য সক্কল্পাৎ পুমান, স্বয়মজায়ত। 
স সুষ্যধবজঃ ইত্যাখ্যামবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া ॥ 
সুধ্যধ্বক্ষাকৃতি প্রোক্তং চিহ্ৃং তস্য প্রবর্তৃতে । 
দেহে যম্মত্ততো জেেয়ঃ সুষ্যধবজ. উদারঘীঃ ॥ 
অহো। তেজস্বিনং বেত্তি নাশ্রয়াৎ সকুটন্িনম,। 
কুলেউটদৈবতং যেষাং শ্তরীমানাদিত্য এব চ ॥ 
এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো ভবৎ সন্ততি সান্তিকঃ। 
কুলে দৈবতাত্মানং ত্বামহং পরিপুজয়ে ॥ 
এবং স্তৃতিমতেরাসীত্তস্য বিশ্বস্তরোদয়ঃ | 
বিবন্বান্‌ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ ॥ 
বরংবরয় ভদ্্রত্বং মত্তঃ সন্তোষবারিধেঃ | 
কিমিচ্ছসি স্তুতি কুর্ববন্‌ ইত্যাহ গগনস্থিতঃ ॥ 
বিদেহি তারকমাং ত্বমেবৈকং সকলার্ঘদম্‌। 
ত্বশ্নামবসতিস্থানং দোহ মে বিশ্বলোচন ॥ 
এবমাভাষিতঃ সূর্য্যো বরমৈবহি দিসতে | 
এবমস্ত্িতি স্ুবক্তং বভাষে ভগবানিদম্‌ ॥ 
সূর্ধ্যধবজসা তস্যৈব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে। 
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং পুরীং পরমশোভনাং ॥ 
ূ্্যধবজা দ্বিজন্মানৌ দ্বিতীয়! ইহ ভারতে । 
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম কুর্ববাণা শান্ত্রদর্শিতম্‌ ॥ 
আশ্রমং প্রথমং তেচ অনতিত্রম্য বৈদিকং | 
যুক্তিমাসান্ভ বিধিত! গার্‌্থ্যমবলম্বয়ন॥ 
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তত্রাপি ষট্‌ স্বকর্্মাণি চকু: কেবলয়। ধিয়! । 
বাণপ্রস্থা ভবেযুশ্চ ততঃ সন্গ্যাসসেবিনঃ ॥ 
চতুর্থাশ্রমযোগ্যেষু শামামাদধুরত্তমাঃ। 
সর্ববত্র বিষয়াসক্তা রহিতাঃ শিবহেতবে ॥ 
সদা সদাচার পরাঃ পরপ্রাণিহিতেরতাঃ | 
যাজ্ছিয়াং বৃত্তিমাসাদ্য গাহৃপত্যাদি সেবকাঃ ॥ 
দ্বিতীয়স্ত স বিজ্ঞেয়চন্দ্রহ।স উদারধী2 | 
চিত্রপ্প্তাখ্যকোজ্জাতি ধর্থা সূর্যযধবজোইভবৎ ॥ 
স একদা মুখ্যপুমান, সখীনাং স্থিতিহেতবে। 
সম্ততৌচ বিশুদ্ধায়ৈ বিভ্তয়ে সমচিন্তয় 
কুলেষ্ট দেবতা যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত । 
তম্মাদেনং সমারাদ্ধ, মভবশ কৃতানিশ্চয়ঃ ॥ 
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসীতুম | 
যযৌ স্থমেরুশিখরং স্পর্ববশ্রেণিশোভিতম্‌ ॥ 
স্তত্যানয়ৈবং সন্তুষ্টা রাজা সর্ববদ্ধিজজন্মনম্‌। 
ওষধীন1মধিপতি জর্হাস শুভবীক্ষণৈঃ ॥ 
আবিরাসীৎ সমক্ষো হসৌ চন্দ্রমামৃগলাঞ্নঃ। 
কৃপানিধিরুবাচেদং মধুরং পুর্ণবুসলঃ ॥ 
বরং বরয়ত ক্ষিপ্রং মন্তোমনসি নিশ্চিতম্‌। 
জত্বাপি স্থভগং পুণ্যং বরয়ামাস সত্বরম্‌ ॥ 
দদাঁসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদস্যতগ | 
মদীয়বংশবর্গ্যপ্য বাসস্থানমনুত্তমম্‌। 
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উপাসনায় ভো। স্বামিন্‌ মর্তে চ সততং স্থিচাঃ। 
তস্মাদ্‌ যাঁচেতু মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ ॥ 
এবমাভাষিতঃ শ্রীত্যা-গ্রহর্ষ পুনরপু[তি । 
মনঃ সঙ্কল্লিতং সর্ববমেতা নন্ডে ভবিষ্যতি ॥ 
ভবছুক্তি বশাড্জাতো হাসোহয়ং তদ্ভবানপি । 
চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্ববকারস্থমগুলে ॥ 
গগুলেখঃ সৃতেজন্বী চন্দ্রবন্‌ মুখশোভিতঃ। 
মাহিস্মতীসমীপস্থঃ চন্দ্রভাসগিরীশ্বরঃ ॥ 
অতুলস্থিতিমণ্ড সাক্ষাৎ পুরং নিম্মীয় শোভনম্‌। 
চন্দ্রহাসাভিধাং লেভে কায়স্থ্াতিলক্ষণম্‌ ॥ 
ভবতস্তর পুরুষাঃ সম্তষ্টগুণমু্তয়ঃ । 
থা বৈ লেখনং সব্ের্ধে লভিষ্যান্তে চ তে নিজম্‌ ॥ 
এষাং লেখনধন্খান্ত ক্ষত্রবর্ণানুধন্মিণাম্‌। 
শ্রীমতাং মুখ্যপুরুষে ত্বয়ি সম্মানদায়িনাম্‌ ॥ 
ভগবদ-ভক্তি চিন্তানাং সর্ববজীবহিতাত্মনাম্‌। 
ভরদ্বাজ প্রসাদেন সাচার স্বধন্মিণাম্‌ ॥ 
বেদাভ্যাসনবৃত্তিনাম্‌ শ্োতন্মার্তানুষায়িনাম্‌। 
চিত্রগুগুস্য পুণ্যেন সর্ববব্যাপারবর্তিনাম্‌ ॥ 
ইতি দত্া বরং তস্য তত্রৈবান্তরধীয়ত । 
চন্দ্রহাস স্তদাদেশং চক্রে স বিধিপুর্ব্বকম্‌ ॥ 
তত্র স্থিতিমতস্তস্য বহুধাঃ বংশতম্তভিঃ। 
পুক্র পুক্রজ পুভ্রাদি নপ্তু নগ্তু জনগ্ডুজৈ: ॥ 


১৪০ 
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চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতযজ্ঞোপবাতিনঃ | 
সৃহৃত সম্বন্িতদ্ৰর্গ বিভবৈর্বযাপৃতা মহী ॥ 
তৃতীয়ঃ স্ুরিচন্ত্রার্ধশ্তন্দ্রদেহশ্চতুর্থকঃ। 
পঞ্চমো রবিদাসোহপি রবিরত্ুশ্চ তৎপর; ॥ 
সগুমো রবিধীরঃ স্যাদষ্টমো রবিপুজকঃ | 
গম্ভীরো৷ নবসংখ্যকো দশম: প্রভু সংজ্ঞকঃ ॥ 
একাদশো ময়াখ্যাতো বল্লব পরমার্থধীঃ। 
উদারহাসোবিজ্ঞেয়ে। রবিদ্বদশসংখ্াকঃ ॥ 
মধুমানস্তত্পরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যকা । 
ভট্ট স্ৃভট্র সর্বজ্ঞে৷ ধীমান, পঞ্চদশোইপরঃ ॥ 
শ্রীগৌরঃ ষেড়শতমো রাজধানাঃ ততঃ পরম্‌। 
অফ্টাদশম আনন্দ সংভ্রমৈকোন বিংশতিঃ ॥ 
বিশ্বাসংপঞ্চতত্বজ্বঃ একবিংশতম: সুরঃ | 
এতেযামনুগন্তারো বিংশবিংশমিতাঃ পুনঃ ॥ 


অর্থাৎ এই পৃথিবীর আদি কারণ ভগবান্‌ নারায়ণ যিনি ব্রহ্গাকে 
উৎপন্ন করিবার জন্ সৃষ্টি করেন, তিনি চিত্র ও বিচিত্র নামক দুইজনকে 
স্ষ্টি করিলেন। ত্ীহারা দুইজনেই ধর্মরাজের মন্ত্রী ও ছুষ্টের দগ্ডদাতা, 
রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী এবং শাস্তিকর্মমপরায়ণ, এবং কায়স্থ নামে পরিচিত, 
তাহারা সমস্ত কায়স্থের মাদি পিতা এবং লেখনকার্ষ্ে বিশেষ নিপুণ 
থাকায় & কর্মে নিযুক্ত হইলেন, তীহাদের ছয়প্রকার বিশেষ জ্ঞান ছিল 
বলিয়া এই পৃথিবীতে কারস্থ নামে পরিচিত হইলেন এবং ধর্মমরাজের মন্ত্রী 
হইলেন এবং তাহারা বিংশতি প্রকার কাঁয়স্থজাঁতি সৃষ্টি করিলেন। 
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তাহার! ব্রদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা কোন্‌ বর্ণ সম্তত, এবং 
আমাদের কি সংস্কার হইবে, আপনি কৃপা করিয়া তাহাই বলুন, আমরা 
আপনার ভক্ত । 

ব্রহ্মা কহিলেন১--ব্রাঙ্গণ সকল বর্ণের শ্রে্ঠ এবং ক্ষত্রিয় বিজ্ঞানবিশিষ্ট 
কর্ম্পপরায়ণ ধাঁহারা দ্বিতীয় বর্ণ, তৃতীয় বৈশ্যবর্ণ, চতুর্থ শূদ্রবর্ণ, পৃথিবীতে 
অনেক প্রকার ক্ষত্রিয় আছেন অক্ষরোপজীবী সেই ক্ষত্রিয়বর্ণেরই অন্তর্গত । 
তোমরা ক্ষত্রিয় দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে, তোমাদের সাবিত্রীসংস্কার 
হইবেক; তোমাদের বেদে অধিকার আছে । এই বলিয়া ব্রন্গা প্রস্থান 
করিলেন। 

স্বত্ব কহিলেন,_কায়স্থজাঁতি একবিংশ শ্রেণী হইল। হে মহাঁধিপ, 
কুলগতধর্মে ভক্তি না থাকিলে কলিযুগে সিন্ধিলাঁও হইবে না, এই যে 
একবিংশতি প্রকাঁর কায়ন্থ তাহাদের মণ্যে প্রধণুন হুূর্যধ্বজঃ তাহার শরীরে 
স্য্যধবজের চিহ্ন আছে এই কারণে তিনি স্য্যধবজ, তিনি গৃহাশ্রম গ্রহণ 
না করিয়া কুধ্যদেৰের পূজা করিতেন, সুর্যই তাঁহার কুলদেবতা, সুর্য্যদ্দেব 
সন্তষ্ট হইয়! তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন। 

হুর্যযধবজ কহিলেন,_হে সহশ্রচক্ষুঃ আপনি আমাকে একটা আপনার 
নামীয় বাসস্থান দান করুন, সুর্্যদেব তথাস্ত বলিয়া প্রস্থান করিলেন। 

তৎপরে পুরী প্রস্তুত হইল, তাহারা সদাচাঁরসম্পন্ন সর্বপ্রাণী-হিতকারী 
ও যক্জীয়বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তন্দ্রপ চক্্হাস ও তাহার জ্ঞাতি, তাঁহার 
দেবতা চন্দ্র, তিনি সুমেরশেখরে গমনপূর্ববক চন্দ্রের স্তব করিলেন, চন্দ্রদেব 
সন্তূষ্ট হইয়! কায়স্থম গুলে চক্দ্রহাঁস কায়স্থ বলিয়! প্রসিদ্ধ করিয়া দ্রিলেন এবং 
মাহিন্বভীর সমীপস্থ চন্দ্রহাস নামক গিরির অধিশ্বর হইলেন এবং তিনি 
ভগবদ্তস্ত ও সর্বজীবহিতকারী মহষি ভরদ্বাজের প্রসাদে সদাচর সম্পন্ন 
হইলেন। চন্্রহাস তার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, বংশ- 
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ধরগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। তৃতীয় সুর চন্জার্দ, চতুর্থ চন্্রদেহ 
পঞ্চম য়বিদাস, যষ্ঠ রবিরত্ব, হণ্ধম রৰিধার, অষ্টম রবিপুজক, নবম গম্ভীর, 
দশম প্রভু, একাদশ বল্লভ, দ্বাদশ উদ্াররবি, ত্রয়োদশ মধুদান, চতুর্দশ ভট্ট, 
পঞ্চদশ সুভট, ষোড়শ শ্রগৌর, সপ্তদশ রাঁজধানা, অষ্টদশ আনন্দ, উনবিংশ 
সন্ত্রষ, বিংশ বিশ্বাস, একবিংশ পঞ্চভতৃজ্ঞ, এই একবিংশপ্রকার কায়স্থ 
আবার বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত | 

রাজস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি 'প্রজাধন্ম্েণ পালয়ন। 

কুর্াদধায়নং সম্যগ. যজেদ্যজ্ঞান্‌ যথাবিধি ॥ 

নীতিশাস্্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্বিৎ | 

দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকাধ্যপরস্তথা ॥ 

ধর্দ্মেণ বজনং কার্যযমধর্ম্মপরিবর্জনম্‌ 

উত্তমাং গতিমাপ্োতি ক্ষত্রিয়োইপ্যেবমাচরন্‌ 

হারীত ২ অধ্যায়। 
ক্ষত্রিয়, রজা হইলে ধর্্ান্ুসারে প্রজাপালন, সম্যক অধ্যয়ন 

ও যথাবিধি যজ্ঞ করিবেন, নীতিশাস্ত্রে বিশেব ক্ষমতাশালী হইবেন 
"ও সন্বিবিগ্রহ তত্ববিৎ হইবেন ও দেবব্রাঙ্ণভক্ত ও পিতৃকার্যে রত 
থাকিবেন। 

তৈঃ সার্ধং চিন্তয়েন্লিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্‌ ॥ 

মহু। 
তৈঃ বুদ্ধিসচিবৈঃু'খ্যেশ্চার্থাধিকারিভিঃ সহসামান্যং যন্না- 
তিরহস্যং তৎচিন্তয়েসন্ধিবিগ্রহং--কিং সন্ধি সম্প্রতি যুক্তো 
অথ বিগ্রহঃ ? উভয়ত্র গুণদেষান্‌ বিচারয়ে। 
( ইতি মেধাতিথি) 
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রাজার জাতি 
রাজা সন্ধিবিগ্রহাদি এ সকল কার্য বুদ্ধিমান সচিবদিগের সহিত 
সংবুদ্ধি ও সৎপরামর্শ করিবেন। 
মনুর উক্তি হইতে জাঁনা গেল রাজ সন্ধিবিগ্রহ নির্ণয়ে রি পদ 
কথনই শুদ্রজাতিকে দিতেন না এবং কায়স্থজাতি চিরকাল সন্ধিবিগ্রহ 
কাধ্য করিয়া আসিতেছেন--তাহা! হইলে কায়স্থজাঁতি কি প্রকারে শৃত্র 
হইতে পারেন ? 


ভ্বি্রীম্ত্র খণ্ড সম্মাপ্ত। 
ভে লক৯১ 


ল্রাঙ্দান্ জ্ঞাত & 
তীকম্ব খণ্ড। 
প্রথম অধ্যায় । 
বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কৃপায় তাহাদের আবিস্কৃত একখানি 
তাত্রশাসনের দ্বার! কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়জাতি এবং অনেকেই বৌদ্বধর্মীবলম্বী 
হইয়! ছিলেন তাহাই প্রমাণ করিবার ঢেষ্টা পাই। তন্মধ্যে চন্ত্রদধীপের 
বৌদ্ধরাজবংশ কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় গ্রমাণ করি | যথা__ 
বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্‌ করুণৈক-পাত্রম্‌। 
ধর্মোইপ্যসৌ,বিজয়তে জগদেক-দীপঃ ॥ 
যসেবয়া সকল এব মহানুভাবঃ। 
ংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষুঃ সঙ্ঘঃ ॥ (১) 
চন্দ্রানামিহ রোহিতাবনিভূজাংবংশে বিশালশ্রিয়া বিখ্যাতো 
ভুবি পূর্ণচন্দ্রসদৃশ: শ্রীপুর্ণচন্দ্রোইভবত | অর্চনাম্পদ পীঠকান্থ 
পঠিতঃ সন্তানিনাম গ্রতষ্টঙ্কোৎকাণ-নবপ্রশস্তিবু জয়স্থস্তেষু 
তাজেষুচ। (২) 
বুদ্ধস্য য শশকজাতক-মস্কসংস্থং | 
ভক্তা-বিভর্তি ভগবানমৃতাকরাংশুঃ ॥ 
চন্দ্রস্য তস্য কুলজাত ইতীব বৌদ্ধঃ। 
পুত্রঃশ্রতো৷ জগতি তস্য স্থুবণ্চন্দ্রঃ ॥ (৩) 
দর্শেস্যমাত! কিল দোহদেন দিদৃক্ষমানোদয়ি চন্দ্র-বিন্বং। 
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| রাজার জাতি 
স্বর্ণচন্দ্রেন হি তোষিতেতি সৃব্ণচন্দ্ 
সমুদাহরন্তি ॥ (8) 
পুজ্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়-কুলঃ কৌলীন-ভীতাশয়ৈক্ৈলোক্য 
বিদিতোদিশামতিথিভি স্তেলোক্যচন্দ্রগুণৈঃ | 
আঁধারো হরিকেল-রাজ-ককুদ-চ্ছত্র-ম্মিতানাং শ্রিয়ং। 
যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতির্বীপে দিলীপোপমঃ ॥ (৫) 
জ্যোতন্সেব চন্দ্রস্য শচীব জিষ্টোগৌরী হরেসোব 
হরেরিব শ্রীঃ 
তস্যপ্রিয়া কাঞ্চনকান্তিরাসীচ্ছী কাঞ্চনেত্যঞ্িত 
শাসনস্য ॥ (৬) 
স রাজ-যোগেন শুভেমুহূর্ডে মৌনত্থিকৈঃ সূচিত 
রাজচিন্নং 
অবাপ তস্যাং তনয়ং নয় শ্রীচন্দ্র মিন্দুপমমিন্দ্র- 
তেজাঃ ॥ (৭) 
একাতপত্র ভরণাং ভূবঃ যো বিষায় বৈধেয়- 
জনাবিধেয়ঃ | 
চকার কারা্থ্‌ নির্বেশিতারি ষশঃ স্থগন্ধীনি 
দিশাং মুখানি ॥ (৮) 
এই প্রশত্তির দ্বারাই কবি বৌবধর্মাবলম্বী রাজবংশের আভাঁস 
দিলেন এবং বংশটা যে কারস্থ চন্রবংশ তাহাও বলিলেন যথা-- 
“চন্দ্রণামিহ রোহিতাবনিভূজাম্‌” 
তৎপর দ্বিতীয় ক্লোকে বলিলেন ভূমি ভোগক্চারী অতুল এ্বধ্য- 
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রাজার জা।ত . 
সম্পন্ন চন্দ্রদিগের বংশে পুিমার চন্দ্রের স্তায় শ্রীপূর্ণচন্ত্র নামে নরপতি 
পৃথিবীতে খ্যাত ছিলেন কবি রাজবংশের বৈদিক দীক্ষা ছিল না 
তাহাও বলিলেন কারণ বৌদ্ধাধর্্মীবলম্বী ও ভবিষ্যতে শৃদ্রজাতিতে 
পরিণত হইতে পারেন তৎপর বিশেষ করিয়া বলিলেন ভগবান চন্দ্রম! 
ভক্তি হেতু বুদ্ধের শশকরূপ কোলে ধারণ করিয়াছেন, সেই চন্দ্রের 
ই কুলজাত বলিয়াই তাহার পুত্র স্ুবর্ণচন্্র জগতে বৌদ্ধ বলিয়াই খ্যাত 
হয়েন--অর্থাৎ চন্্রদিগের এই যে বংশ তাহা চত্্মার কুলসম্ভত ক্ষত্রিয়- 
জাতি। এবং তৎপর উভয় কুল পবিত্র করিবার জন্তই তাহার 
ত্রেলোক্চন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই দ্রিলীপের তুল্য হরি- 
কেল নামক স্থানে রাজত্ব করিতে ছিলেন। এই চন্ত্রীপের রাজধানী 
মাধবপাশা! হইতে বেশী দূরে নহে স্থৃতরাং আমরা! ইহা দ্বারা দেখাইভেছি 
এবং কুলকারিকাঁর বচনেয় সহিত এক বাক্যে প্রতিপাঁদন করিতেছি 
“কায়স্মোহত্যজয়ে€ সূত্রং বৌদ্ধেতু বিপ্রহীনতঃ” 
এবং এ কারিকার বচনে ও এই তাত্রশাসনের দ্বারা পৌরানিক বচনের 
সহিত মিল হইতেছে যথা1__ 


মগজাতি শন্ত্রপাতৈঃ মর্তব্যাঃ সকলঃপ্রজ।: | 
মগাধিকারে ভাৰি চ বেদভ্রফ্টো ভবিষ্যৃতি ॥ 
ব্রহ্মখণ্ড ১৩১৩ 


এই চন্্রদীপের রাজবংশ একাদশ শতাঁবীর প্রারস্ত হইতে রাজ- 

সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাহার্ধের বংশ সেন, বন্থ ও মিত্র। গৌড়ের 

ইতিহাসে লেখা আছে চন্ত্র্বীপের প্রথম রাজা যাদব রার ময়নাকোটের 

রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এ বংশের শেষ রাজার নাম অন্বরাজ। 

ময়নাকোটের রাজবংশ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন ইহাঁও দিপ্থিজয় 
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| রাজার জাতি 
প্রকাশিকাতে লেখা আছে-_চন্ত্ররাজবংশের প্রথম রাজা ৯২* খৃষ্টাব্দে 
রাজ ধারীচন্ত্র রাজ্য প্রাপ্ত হন। তৎপর সুবৰ্চন্ত্র ৯৫* খৃষ্টাব্দে পিতার 
রাজসিংহাঁসনে আরোহণ করেন, তৎপুত্র মাণিকচন্্র ৯৭০ থৃষ্টাবে রাজ- 
সিংহাসন প্রাপ্ত ইন, তার পর গোবিন্দচন্দ্র ও ৯৯০ খুংঅন্দে পিতৃসিংহাসনে 
আরোহণ করেন, কিন্তু ১০১২ «ঃঅবে রাজেন্দ্র চোলের নিকট বিধ্বস্ত 
বিপন্ন ও পরাজিত হইয়া উত্তরবঙ্গে রাজধানী করেন। তারপর ভবচন্ত্র 
১০৩১, খুষ্টাে রাঁজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১০৫০ খ্‌ঃ অন্ধ পর্যাস্ত 
রাজত্ব করেন। তিব্বতের পরিব্রাজক তারানাথ বলেন যে চন্দ্রদেবের 
রাজসভায় গান্ধারদেশীয় বস্ুবংশ বিদ্যমান ছিলেন, তিনি শ্রাবস্তিনগরে 
অবস্থান করিতেন, বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ও অষ্টম শতাব্দীর 
শেষভাগে কোন এক সময়ে সাবিত্রীস্থত্্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাঁ- 
ভারতের হরিবংশে দেখিতে পাই ভোজ নাগবংশ উভয়ই পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এই কারণেই প্রসিদ্ব' এতিহাসিকগণ কাযস্থকে 
কেহ ক্ষত্রিয় লিখিয়াছেন কেহ বা কায়স্থই বলিয়৷ গিয়াছেন॥ তৎপর 
আমরা বলি কায়স্থগণকে ধাহারা শুদ্ধ আখ্যার অভিহিত করিতে চান, 
তাহাদের অভিজ্ঞতার নিত্বাস্ত ভাব ইহা ভিন্ন আমর আর কি বলিতে 
পারি? ও 

বহু শতাব্ী যাঁবৎ আধ্যগৌরব অন্তাচলচুড়াবলম্বী হইয়াছে । আর্য 
খাধষিগণ জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া বহু গবেষণার ফলে 
বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, ধর্ম, চিকিৎসা, পূরাবৃত্ত প্রভৃতি ও রাজনীতি, 
ধন্মনীতি, সমাজনীতির যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, আজ 
বাহার সভ্য হইয়া গৌরব করিতেছেন, তাহারাও এককালে তাহাদেরই 
অনুকরণ করিয়! এত বড় হইয়! উঠিয়াছেন। শাস্ত্রে ধর্মশাস্ত্র প্রযোজক 
খধিগণের নাম নির্দেশ করিয়াছেন যথা 

১৫৭ 


মন্বিত্রি বিষুহারীত যাত্ঞবন্থ্যোশনোইজীরাঃ | 
যমাপস্তত্ব সর্ববন্তাঃ কাত্যায়নঃ বুহস্পতিঃ ॥ 
পরাশরব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ । 
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্্শান্্র প্রযোজকাঃ ॥ 
তাহারা লিখিয়! গিয়াছেন যে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ 
দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ দাস শূদ্র। যাহারা রাজরুত দগপ্রাপ্ত তাহারাই দাস 
সংজ্ঞকঃ | যথা 
একমেব তু শুদ্রস্য প্রভুঃকম্মসমাদিশৎ। 
এতেষামেব বর্ণানাং শুজযামণুস্থয়য়া ॥ 
৯১-১ মন্ু। 
ভগবান ব্রহ্ম! শূদ্রদিগের পক্ষে অস্থয়। বিহীন হইয়৷ বণত্রয়ের শুশ্রযাদি 
কার্য্য করিবার ভাব প্রদান করিয়াছেন। 
বিপ্রসেবৈব শূত্রস্য বিশিষ্টং কর্্মকীত্ত্যতে । 
যদতোহন্যদ্ধি কুরুতে তন্তবত্তস্য নিম্ফলম্‌ ॥ 
১২৩-মনু১৭ অধ্যায়। 
বিপ্রসেবায় শৃদ্রের বিশিষ্ট কর্ম এতত্তিন্ন শূদ্রের অন্ত কোন কর্দ 
নাঁই--যাহা কিছু করিবে সমন্তই নিষ্ফল হইবে। 
উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ। 
পুলকাশ্চৈৰ ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ ॥ 


১২৫-১০ অধ্যায়। 


শৃদ্রদিগের ভক্ষের জন উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানার্থ ছেড়া জীর্ঘ বসন, 
ঈর্ণ শয্যা ও নিকুষ্ঠ ধান্ত প্রদান করিবে। 
১৫৮ 


রাজার জাতি 
বিপ্রানাং বেদবিছ্ষাং গৃহস্থানাং যশম্ষিনাম্‌। 
শুশ্রষৈবতু শৃদ্রস্য ধর্ম্েনৈঃ শ্রেয়সঃ পরঃ ॥ 
৩৪৪। ৯ মন্ত। 
বেদজ্ড ব্রাহ্মণের সেবা করাই শৃত্রের প্রধান কর্ণ ॥ 
শক্তেনাপিহি শুদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ | 
শুদ্রো৷ হি ধনমাসান্ঠ ব্রহ্মণানেব বাধতে ॥ 
শূদ্র ধনোপাজ্জন করিবে না, কারণ শূদ্রের ধন হইলেই ত্রাঙ্গণের 
বিপদ। 
মনু ১২৯-১০ অধ্যায়। 
শৃদ্রান্নং শুদ্রসম্পর্কং শূত্রেণ ন সহাসনম্‌। 
শৃদ্রাৎ জ্ঞানাগমং কশ্চিও জ্লস্তমপি পাতয়েছ ॥ 
শৃর্রের কোন সম্পর্ক, শূদ্রের সহিত একাঁদনে উপবেশন, শুদ্রের অল্প, 
কোন প্রকার উপদেশ, ভাহ1 হইলেই তেজংপূপ্জ দ্বিজাঁতি পতিত হইবে। 
সহাসনমভিপ্রেপ্ন.রুত্কৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ । 
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ববাস্য স্ষিচং বাস্যাবকর্তয়ৎ ॥ 
| ২৮১-৮ মন্থু। 
শূদ্র যদি দ্বিজাতিগণের সহিত একা সনে উপবেশন করে, তবে তাহার 
কটিদেশ লৌহময় তপ্ত শলাঁকাঁর দ্বারা চিন্তিত করিয়! দেশ হইতে বিতাড়িত 
করিয়! দিবে, অথবা! যাহাতে তাহার মৃত্যু না হয় এমত ভাবে পশ্চাৎদেশ 
কাটিয়া! দিবে। 
যেন কেনচিদজেন হিংস্যাচ্ছেউমস্তজঃ | 
ছেত্বব্যং তত্তে দেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্‌ ॥ 
২৭৯৮ মন্ু। 
১৫৯ 


রাজার জাতি ট 
শূদ্র যদি কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রে্জাতিকে হিংসা অথবা! প্রহার করে, 
তবে তাহা মন্থুর অনুশাসন অনুযায়ী তাহার সেই অঙ্গ ছেদ করিয়া দিবে । 
একজাতিদ্বিজাতিস্ত্র বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্। 


জিহবায়াং প্রাপ্ন,য়াচ্ছেদঃ জঘন্য প্রভবে৷ হিসঃ ॥ 
২৭০৮ মন্তু। 
নামজাতিগ্রহস্তেযামভিদ্রোহেন কুর্ববতঃ। 
নিক্ষেপোহয়োময়ং শহুজ্ছ্'লম্মাসো দশাঙগ,ল: ॥ 
| ২৭১1৮ মন্থু। 
ধর্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রানামশ্থকুববতঃ | 


তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্তেশ্োত্রে চ পাখিবঃ ॥ 
২৭৩। ৮ মনু | 


শুদ্ধ যদি ছ্বিজাতিগণকে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে, তবে জিহ্বা ছেদ 
করিয়া দিবে, আর ক্রোধ বশতঃ নাম ও জাতিকে গালাগালি করিলে 
লৌহময় জলন্ত দশা.ল শিক্‌ মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ দিবে এবং. 
অহঙ্কারের সহিত ধর্মোশদেশ প্রদান করিলে তাহার মুখে এবং কর্ণমধ্যে 
তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবে, কারণ তাহার জন্ম অতি নীচকুলে। 
ন শূত্রেপাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্থতি। 
ন স্যাধিকারো ধর্ম্মেপি ন ধন্মাৎ প্রতিষেধনম্‌॥ 
১২৬১০ মন্থু। 
শৃঙ্ের কোন পাপ নাই, কোন সংস্কার নাই, কোন ধর্মে অধিকার 
নাই, কোন যাগষজ্ঞে অধিকার নাই। | 
নিসেকাদি শ্মশানাস্তো মন্ৈর্যস্যোদিতো। বিধিঃ | 
তস্যশান্ত্রেহধিকারোহন্যিন্‌ জ্ঞেয়োনান্যস্য কস্যচিৎ ॥ 
ও ১৬। ২ মন্ু। 
৬০ 


রাজার জাতি 
ধাহাদের - গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্যন্ত সংস্কার ও মন্ত্ে 
অধিকার আছে, তীহারাই বেদাদি শাস্ত্র কল পাঠের অধিকারী, তত্তিন্ন 
কেহই অধিকারী নয়। 
বৈশ্যশৃদ্রো প্রযত্রেন স্বানি কর্্মীণি কারয়ে। 
তৌ হি হতে স্বকণ্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগ ॥ 
৪১৮। ৮ মনু। 
রাজা যত্বসহকারে বৈশ্ত ও শুদ্রগণকে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করিবেন, 
কারণ তাহা না করিলে জগতে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইবে। 
মার্ডজারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ড.কমেব চ। 
শ্বগোধোলুকাকাংশ্চ শৃদ্রহত্যাব্রতং চরেত ॥ 
মনু ১১-১৩২। 
বিড়াল, নকুল, চাঁষপক্ষী, বেড কুকুর, গ্রোথ পেচক বধ করিলে ষে 
পাপ, একটা শূদ্র হত্যা করিলেও সেই পাপ, প্রায়শ্চিতও তদনুরূপ। 
বিশ্রন্ধং ব্রা্জণঃ শুদ্রাদ দ্রব্যোপাদানমাচরেগু। 
নহি তস্যান্তি কিঞ্ি স্বংভতৃহার্্যাধনোহি সঃ 
মন ৮৪১৭ 
্রাহ্মণ বিশ্রব 1চত্তে শৃত্রের ধন আত্মসাৎ করিবেন, কারণ 
শৃপ্রের নিজের কিছুই নাই; উহা সমুদয় ব্রাঙ্গপের 
এইত গেল মহারাজ মন্থর অনুশাসন, এক্ষণে অন্তান্ত খষির শূত্র- 
জাতির প্রতি কিরূপ বিধান আছে তাহাই দেখা ধাউক। 
শৃদ্রযোন্যাঃ প্রজাতোহম্মি তপঃ উগ্রং সমাস্থিতঃ। 
দেবস্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ ॥ 
ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকং জিগীষয়া 
১৬১ 


রাজার জাতি 
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শন্ব.কং নামনামতঃ ॥ 
ভাষতস্তস্য শৃদ্রস্য খড়গং স্রুচিরপ্রীভম্‌। 
নিক্ষাস্য কোষাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ ॥ 
ৃ বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৮৯২1৪ 
হে মহাষশন্ষিন্‌ রাম, আমি শুদ্রজাতিতে জন্িয়াছি, কঠোর 
তপস্তার দ্বাৰা দেবলোক জয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছি এবং নিজে 
দেবতা হইতে বাসনা করি, হে কাকুতস্থ রাম, আমি আপনার 
নিকট মিথ্যা কহিব না, আমার নাম শক, আমি জাতিতে শূত্র। 
শঘুকের এই কথা শেষ হইতে না হইতে দশরথ তনয় কোষ হইতে 
উজ্জল তরবারি বাহির করিয়৷ তাহার মস্তক কাটিয়৷ ফেলিলেন। 
উচ্ছেষ্টোছিষ্ সংস্পৃষ্ঠ শুনা শৃদ্রেণ বা দ্বিজঃ। 
উপোন্য রজনীমেকং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ 
| ৪১। যমসংহিতা । 
্রাক্মণ উচ্ছিষ্ট হস্তে কুকুর 'অথবা! শূদ্রকে স্পর্শ করিলে একরাত্র 
উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবেক। 
্রঙ্মক্ষত্রিয় বিট শূদ্রা বর্ণীস্তাদ্যান্ত্রয়ো দ্বিজাঃ। 
নিসেকাদি শ্মশানান্তা স্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়। ॥ 
১০১ যাজ্ঞবন্ধ্য। 
' ব্রা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূজ এই চারি বর্ণের মধ্যে আগ্য তিন বর্ণদ্বিজ। 
ছিজদের গর্তাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সমম্ত সংস্কার মন্ত্রোচ্চারণপূর্ববক 
হইবেক। চতুর্থবর্ণ শৃত্রের কোন সংস্কার বা মন্ত্রোচ্চারণ হইবে না। 
শরভো ট্রহয়ান্নাগান্‌ সিংহ শার্দুল গর্দভান,। 
হত্ব! চ শৃদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ 
২২২ অভ্রিসংহিতা। 


রাজার জাতি 
শরভ, উষ্, ঘোড়া, সাপ, সিংহ, ব্যাত্র, গর্দত, ইত্যাদি পণ্ড বধ 
করিলে শৃত্রহত্যার স্তায় প্রায়শ্চিত্ত হইবে | 
যে তক্তারঃ স্বধন্মস্য পরধন্মেণ ব্যবস্থিতাঃ। 
তেষাং শাস্তিকরো রাজ ন্বর্গলোকং মহীয়তে ॥ 
১৭ অত্রিসংহিতা। 
যাহার! শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়৷ অন্য ধণ্ম আশ্রয় 
করে, তাহাদের শাস্তিপ্রদানকারী রাজা৷ স্বর্থভাগী হয়েন। 
শূর্রস্য বার্তা গুশ্রয! দ্বিজানাং কারুকন্ম্মচ। 
১৫ অভ্রিসংহিতা। 
শূদ্রগণের শিল্পকা্ধ্য এবং দ্বিজাতিগণের সেবাই তাহাদের ধর্ম। 
বধ্যোরাজ্ঞা স বৈ শূদ্রোজপহোমপরশ্চরঃ। 
ততো রাষ্ট্র হস্তাসৌ যথা বহেশ্চ' বৈ জ্বলম্‌॥ 
১৯ অত্রিসংহিতা। 
জপ হোম প্রভৃতি কর্ণনিরত শৃদ্রকে রাজা নিশ্চয়ই বধ করিবেন, 


জলধারা যেমন অগ্রিকে নির্ববাপিত্ করে, তদ্রপ জপ হোম ছারা শৃত্র 
সমস্ত রাজ্য ধ্বংস করিতে পারে। 


অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শৃদ্রজাতিযু। 
অহোরাত্রোধিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ 
্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ যদি শূত্রের নিকট জলপাঁন করে, দিবারাত্র উপবাস 
অন্তে স্নান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। 
অনুচ্ছিষটেন শৃত্রেণ স্পর্শে সনং বিধীয়তে । 
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃশ্য প্রাজাপত্যং সমাচরেত ॥ 
৭ম অধ্যয় পরাশরঃ। 


অহুচছিষ্ট শৃজ্ের স্পর্শে বান করিতে হইবে, আর উস শূত্রের 
সংর্শে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ কঙ্ধিতে হইবে। 


রাজার জাতি 
ন শৃদ্ররাজ্যে নিবসে। ৬৪৭১ বিষুসংহিতা। 


শূদ্ররাজার রাজ্যে বাস করিবে না। . 

জুগ্তপ্দিতং শূদ্রস্য | বিষুসংহিত! ২৭।৯ 
শূদ্রের নাম দ্বণিত হইবেক। 

নোচ্ছি্ট হবিষী। বিষ্ণুসংহিতা ৭৯৯ 


শৃদ্রকে উচ্ছিষ্ট এবং কোন প্রকার হুবিঃ প্রদান নিষেধ। 
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন উদরস্থ্েন যো মৃতঃ । 
স বৈ খরত্বং উষটত্বং শূদ্রত্বমধিগচ্ছতি ॥ 


1 
ভুক্ত শৃদ্রার্র উদরে থাকা কালীন মৃত্যু হইলে তাহাকে গর্দভ, উট 
ও শুদ্র হইয়া জন্মিতে হইবেক। 
অমৃতং ব্রান্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃস্মৃতং | 


বৈশ্বস্যচান্নমেবানসং শৃদ্রাননং রুধিরং গ্রুবম্‌ ॥ টি 
ব্রাঙ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধ, বৈশ্তের অন্ন অন্ন ও শুদ্রের. 
অন্ন রুধির অর্থাৎ রক্ততুল্য জানিবেক। 
শূদ্রায়ৌ চণ্মণি পরিমগুলে ব্যায়াচ্ছতে । 
১০1৩৭ কাত্যায়ন শ্রোতস্থত্র। 
শূদ্র এবং আধ্যজাতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
যে দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ। ধক, ২।১স্থ। 
অত্র সায়নভাষ্যম্‌_ 


ষস্য দাসং বর্ণং শৃদ্রাদিকং যদ্বা দবাসমুপক্ষপয়িতারমধরং 
নিকৃ্টমধরং গুহা গুহায়াং গৃঢস্থানে নরকে বা কঃ অকার্ষীতং 


করোতে। . 
(লুডিমন্ত্রে খশেত্যাদদিন! ) 


রাজার জাত 


শৃড্রাদি বর্ণকে নিকট গুভাবাসী বলিয়। জানিবেক, উহার দাশ্যজনক 
ও উপেক্ষিত। 


এই তত গেল পুরাকালের আধ্য ধষিগণের ব্যবস্থা, আবার এই ব্যবস্থা 
অন্থুসারে রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল । এই ভারতবর্ষের যে স্থানে যাঁউন না 
কেন সর্বত্রই মন্বাদি ধষিবৃন্দের একাধিপত্য বিরাজ করিতেছে, কেবলমাত্র 
হতভাগ্য বঙ্গদেশে, কি কারণে জানি না, সেই সমন্ত আধ্য খষিগণের 
দরশবিপ সংস্কারবিধি প্রস্থান করিয়া নব্য বিধি স্মার্ত ভট্টাচার্য্য মহাশর়গণের 
দ্বারা প্রচলিত, এই কারণে বঙ্গদেশে যে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে 
তাহা সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বিবেচনা করিরাছেন। আধ্য- 
শাস্ত্রে শৃদ্রের কি প্রকার স্থান তাহা দেখাইলাম, অন্তদিকে হতভাগ্য 
বঙ্গদেশে শ্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয়গণের কৃপায় যে আধ্য বিরাট কায়স্থ- 
জাতি সর্বত্র বিদ্াগরিমীয় গৌরবান্িত, কুলপীলে ধনমানে পরিপূর্ণ, 
জানি না কত যুগ যুগান্তর ধরিয়। রাজন্যবর্গের দক্ষিণহস্ত্বরূপ কার্ধা 
করিয়া আসিতেছেন এমনকি অনেকে রাজন্তবর্গের মন্তকে পদযুগল 
স্থাপন করিয়াছেন, রাজ্য শাসনের বিধি ব্যবস্থা সকল ধাহাদের 
লেখনী প্রন্ছত, কোষাগারে, শৌধ্যবিভাগে, রাজ্য স্ুশৃঙ্খলাব্যাপারে, 
সন্ধিবিগ্রহ ব্যাপারে চিরকাল কৃতিত্ব দেখাইয়। আসিয়াছন, সেদিনও 
ধাহাদের মগধ, গৌড়, বঙ্গরাজোর সিংহাঁসন অধিকারছিল, অমিত- 
বিক্রমে শাসন করিয়। আসিরাছিলেন, যাহাদের বংশধরগণ আজও 
সর্বত্র সম্মানিত, যাঁহাদের প্রদত্ত ধনে ও দেবোত্তর, ব্রহ্ধোত্তর 
সমস্ত সম্পত্তি লাভ করিয়া বেদজ্ঞ ত্রাক্ষণপণ্ডিতেরা ও ডীহাদের 
অধন্যন পুরুষেরা অগ্যাঁপি ভোগ করিয়া ক্রাম্মণত্ব রক্ষণে সক্ষম আছেন 
ও সমাজে গণামাণ্য বলিয়া পরিগণিত আছেন, যাহাদ্ের যাগষজ্ঞ 
পূজা, শান্তি সংস্কার কর্দাদি নিয়তকাল ক্রা্গপপণ্ডিত্তেরা করিয়া 


১৬৫ 


আসিতেছেন, ধাহাঁদের দানগ্রহণে ও পুষ্ঠপৌষণে সমাজ ও দেশরক্ষা 
করিয়া আদিতেছেন, সেই পরাক্রান্ত বীর, কাযস্থ ক্ষত্রিয়জাতি নব্য- 
স্বতির কৃপায় *শুদ্ধিতত্বে” লিখিত হইয়্াছে_ 
“ইদানীস্তন ক্ষত্িয়াদীনামপি শৃদ্রত্বমাহ ॥৮ 
হায় এ বিষম সমন্তার উপায় কোথায়? কে তাহার প্রকৃত 
মীমাংসা করিবে? 
. দ্বিতীয় অধ্যায় 
_ পুরাণে কায়স্থজাতির সম্বন্ধে কিরূপ লিখিত আছে দেখা যাঁউক। 
পন্পপুরাণের হৃষ্টিখণ্ডে কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে-_ 
ততোহভিধ্যায়তন্তস্য জঙ্জিরে মানসাঃপ্রজাঃ। 
তচ্ছরীর সমুণ্পনৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈ সহ ॥ 
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্তৃন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ | 
(স্ৃষ্টিখণ্ড ৩১৪৯ শ্লোক ) 
অনন্তর ক্রন্ষা ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন, মানিসপ্রজাগণ 
উৎপন্ন হইল ও তাহার গাত্র হইতে কায়স্থ ও করণ- 
জাতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ জন্মগ্রহণ করিলেন এইঙ্লোকের দ্বারা 
আমরা বুঝিতে পাঁরিলাঁম কায়স্থজাতি করণের সহিত ব্রক্গার কায়া 
হইসে উৎপন্ন হইল-_সেইজন্ত কায়স্থ নামে বিখ্যাত। এই কারণেই 
অনেক কায়স্থঘ্বেবী, কাযস্থ ও করণকে একজাতি বলিতেছেন; 
কিন্তু কোন সংহিতাঁয় কিম্বা কোন ধর্শশানস্ত্রে কায়স্থ ও করণ একজাতি 
বলিয়। লিখিত হয় নাই, কায়স্থ ও করণ দুইটা স্বতন্ত্জতি। উড়িয্যায় 
এই প্রকার করণজাতি আছে, তাহারাই বৈশ্ের ওরসে শুড্রাগর্ভজ 
করণ বলিয়া খ্যাত। সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তাহার মীমাংসা 
করি “শব্বরত্বাকরে লিখিত আছে £-_ 
০ ১৬৬ 


করণং সাধনে গাত্রে পুমান্‌ শৃত্রাবিশোঃ স্থৃতে। 
যুদ্ধে কায়স্থ ভেদেহপি জ্ঞবেয়ং করণমন্ত্রিয়াম॥ 
করণ (রী) অর্থ সাধন, 
বৈশ্ত হইতে শুন্রার গর্ভোৎপন্ন পুত্র করণ। এতত্বারা আমর! 
প্রমাণ পাইতেছি যে করণ কায়স্থ ভেদ এইনপ উল্লেখ থাকায় 
করণ বলিলেই কায়স্থজাতি মাত্রই বুঝায় কি? পন্মপুরাঁণে এই 
করণকারস্থ স্বতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে-_ 
“্রাত্যায়াং কায়স্থাজাতা করণাশ্চ প্রকীন্তিতা 
্রাত্যনারী ও কায়স্থ হইতে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারাই করণ। 
চিত্রগ্ুপ্তবংশীয় ও চন্দ্রসেনবংশীয় কাযস্থগণ কখনই বর্ণসঙ্কর নহেন, তাহা 
দেখাইয়াছি । মন্ুরকরণব্রাত্যক্ষত্রিয় ।  উড়িষ্যাতে করণের 
ছুইটী বিভাগ আছে_ শুদ্ধকরণ ও ্্টিকরণ। (১) শুদ্বকরণের! 
বাঙ্গালী কায়ম্থদের স্ায় আচার ব্যবহার করিয়া খাকে, তাহারা বলে: 
বল্লালের কৌলীন্তপ্রথ| গ্রহণ না করিয়া দেশ হইতে পলাইয়৷ আলিয়া 
উডভিষ্যায় বাস করিতেছে, আর (২) স্ষ্টীকরণের1 অনেকেই দাঁসীগর্ভে 
জন্িয়াছে এবং তাহারা পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী হয় নাই-_ভাহারাই 
বর্ণসঙ্কর, আর এক শ্রেণীর করণ আছে তাহারা নৌলীকরণ। 
করণকায়স্থের মধ্যে কেবলমাত্র এই কয়েকটা গোত্র আছে-_আব্রের, 
ভরদ্বাজ, কন্তশস্ঃ কাশ্ঠপ, মুদগল, নাঁগান, পরাশর, শঙ্খ, ইহাদের 
চারি সমাজ-_খরা, পুরা, চৈয়া ও কুলীনা। ইহারা শৈশবে কন্তার 
বিবাহ দেয়, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র ও অর্থাভাবে অনেক সময় ঘটিয়া 
উঠে না। ইহাদের দিবসে বিবাহ হয়ঃ ইহা একেবারে হিনুপ্রথার 
বহিভূর্ত নিয়ম। বিবাহের পর চতুর্থ দিনে আবার পিতৃপুরুষগণের 
উদ্দেশে “আস্কে পিষ্টক” প্রস্তত করাইয়! পিতুপুরুষকে নিবেদন করে, 
১৬৭ | 


ইহার! দশদিন মাত্র অশৌচ পালন করে, মিভাক্ষরা অনুয়ায়ী সমস্ত 
কার্ধ্য করে আবার এই প্রকার করণকায়স্থরা একাদশ দিনে আছ্শ্রাদ্ধ 
করে। দশদ্দিন অশৌচ পাঁলন করে বলিয়। তাহাদিগকে উচ্চ জাতি বলিতে 
পারা যায় কি? কায়স্থরা ত্রিশদ্দিন অশৌচ পালন করে বলিয়াই অনেকের 
নিকট শূত্র। আবার কেহ বলেন যে ক্রঙ্গবৈবর্তপূরাণে লিখিত 
চি ৰ 
কায়স্থেনোদরস্থ্েন মাতুমাঁংসং ন খাদিতম,। 
তত্র নান্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলম. ॥ 
ন্বর্ণকার স্বর্ণবর্ণিক্‌ কায়স্থ্শ্চ ব্রজেশ্বর। 
নরেষু মধ্যে তে ধূর্তা ঃ কৃপাহীনা৷ মহীতলে ॥ 
হুদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাং চ নাস্তি সাদরম,। 
শতেষু সঙ্্বনঃ সোহপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ ॥ 
| ( জন্মধণ্ড ৮৫ ১৩০-১৩ ২ শ্লোক) 
কায়স্থজাতি অতি নির্দয় পাষণ্ড, গর্ভবাসকালে কেবলমাত্র দস্ত না 
থাকায় তাহাদের জননীর মাংস খাইতে পারে না, হে ব্রজেশ্বর, মনুষ্যের 
মধ্যে দ্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক ও কায়স্থজাতির তুল্য ধূর্ত, দয়াহীন পৃথিবীতে 
: আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের হৃদয় ক্ষুরধার সদৃশ, তাহাদের 
সমাদর নাই। কায়স্থজাঁতির একশত মধ্যে একজন সাধু হইতে 
পারে কিন্ত ম্বর্কার ও বণিকের মধ্যে একজনও সাঁধু হইতে 
পারে না। 
স্থভগা বিউভীতেব রাজভল্পভ তক্করৈঃ ্‌ 
ভক্ষ্যমানাঃ প্রজারঙ্ষ্যা; কায়স্থিশ্চ বিশেষতঃ ॥ 
রক্ষিত। তন্তয়েভ্যস্ত্ রাজ্জো ভবতি সা প্রজা । 
অগ্রিপুরাঁপ ২২৩-১২ 
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রাজবল্লভ ও তস্করগণ, বিশেষতঃ কায়স্থগণ প্রজার প্রতি অত্যাচার 
আরভ করিলে বিটভীতায় স্থভগার স্তায় প্রজা রক্ষা কর! রাজার অবশ্ঠ 
কর্তব্য ও পরমধর্ম। এই বচনের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি 
বোধ হয় পূর্ববকালে কায়স্থরা অতিশয় প্রজাগীড়ক, ধূর্ত ও নির্দয় ছিল। 
সেইজন্য কায়স্থুদিগের হস্ত হইতে প্রজা রক্ষা করা রাজার কর্তব্য বলিয়া 
কথিত আছে। আমরা স্বৃতির বার] প্রমাণ করিয়াছি কায়স্থর! রাজসভার 
লেখক ও সন্ধিবিগ্রহের কাধ্য করিতেন এবং তীহাদের হস্ত হইতে 
ব্রাহ্মণের! ব্রদ্গোত্তর জমি দান গ্রহণ করিতেন, সীমা নির্দেশক ছাড়পত্র 
গাইতেন, এই কারণেই হয়ত অনেক কায়স্থ অবৈধ রূপে অর্থ সংগ্রহ 
করিতেন অথবা! অযথা অনেকে উৎপীড়িত হইতেন, কায়স্থ “রাজার জাতি” 
কেহই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না, এই জন্তই রাজার 
প্রতি ধর্্শাস্ত্রে এ প্রকার আদেশ আছে। তৎপরে আমরা চিত্রগুপ্ত 
কথা হইতে দেখাই-- 
অন্বধষ উবাচ-_ 

মুনে কথয় ধর্মজ্ঞ কায়স্থানাঞ্চ সম্ভবম্‌। 

কায়স্থানাং কুতে৷ জন্ম তেষাং রুথয় স্থব্রত ॥ 

এতঙ সর্ববং সমাসীদঃ ধর্্মজ্জঞোসি মনে মম। 

স্ুত উবাচ-_. 


দত্তাত্রেয়ং মুনিবরং তপসা দিব্যবূপিনম্‌ ॥ 
উপগমা সদাচারঃ পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্টিরঃ | 


যুধিষ্ঠির উবাচ-_ 
কেন পুণ্যত্রতেনৈব দানেন তপস! মুনে ॥ 
স্ব্গং ষান্তি মহাত্মানঃস্তম্মে কথয় সুব্রত। 
১৬৯ 


দ্তাত্রেয় উবাচ-_- 
ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্তং মুনিপুঙ্গবম,1 
উপসঙ্গগম্য প্রপচ্ছ ভীম্ম শস্ত্রভৃতান্বরঃ ॥ 
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমানাং তখৈবচ । 
সম্ভবঃ সঙ্করাদীনাং শ্রদতে বিস্তরতোময়। ॥ 
কায়স্থ ইতি যে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে । 
ভুয়ো এব মহাবাহো। ! শ্রেতৃমিচ্ছামিতত্বতঃ ॥ 
বৈষ্ঞবাঃ দানশীলাশ্চ দেবপিতৃপরায়ণাঃ | 
স্থধীয়ঃ সর্ববশীস্ত্রেধু কাব্যালঙ্কার বোধকাঃ ॥ 
পোষ্টারো৷ নিজবর্গানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ | 
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে ॥ 
এতন্মে সংশয়ং বিপ্র! বক্তমহস্তশেষতঃ। 
ইতি পৃষ্টো মুনিঃপ্রাহ গাজেয় শূ ণুতত্বতঃ ॥ 
পুলস্ত্য উবাচ-__ 
শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষামি তেষামপি চ কারণম,। 
নশ্রাতং যত ত্বয়া পূর্ববং তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥ 
যেনেদং সকলং বিশ্বং স্থাবরং জঙগমং তথ । 
উৎপাদ্য পাল্যতে ভুয়ো নিধনায় প্রকল্পতে ॥ 
অব্যক্তঃপুরুষঃ শীস্তে। ব্রহ্মালো কপিতামহ2। 
বথাহস্জৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো ॥ 
মুখতো৷ ব্রাহ্মণ জাতো বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়স্তথা ৷ 
উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্ঠঃ পত্ত্যাং শূত্রঃ সমুস্তবঃ ॥ 
১৭০ 


ঘ্বিচতুঃষট.পদাদীংশ্চ সপ্লব্গসরীন্যপান,। 
এককালেহস্থজৎ সর্ব্বং চন্দরসূ্য্যগ্রহাংস্তথা ॥ 
এবং বহু বিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত। 
উবাচ তং স্থৃতং শ্রেষ্ঠং কশ্ঠপং চাতিতেজসম. 
প্রযত্েন চিরং পুজঃ জগৎপালয় স্থব্রত। 
ইত্যাজ্ঞাপ্য স্বৃতং জ্যোষ্ঠং খষিসম্ভব হেতুকম.॥ 
ততস্ত ব্রাহ্মণা তেন যত কৃতং তন্নিবোধমে। 
দ্রশবর্ষসহআ্ীণি দশবর্ষশতানি চ ॥ 
স সমাধিং সমাধায় স্থিতোহভূৎ কমলাসনে। 
স্থিতে সমাধৌ সকলং বদ্ভূতং তদ্বদামিতে ॥ 
তচ্ছরীরান্মহাঁবাহুঃ শ্টামঃকমললোঁচনঃ | 
কন্ুপ্রীবো গুঢ়শিরাঃ পুরণচন্্র নিভাননঃ ॥ 
লেখনী ছেদনীহস্তো মসীভাজন পংযুতঃ | 
নি-স্থত্য দর্শনে তশ্টৌ ব্রাঙ্মণোহব্যক্তজন্মানৌ ॥ 
উত্তমঃ স্থবিচিত্রাঙ্ো ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ। 
ত্যন্তদ। সমাধিং গাঙ্গেয় তং দদর্শ পিতামহঃ ॥ 
অধোদ্ধুমিরীক্ষ্যার্থং পুরুষসথা গ্রতঃস্থিতম.। 
পপ্রচ্ছ কো ভবানগ্রে তিষ্টতে পুরুষোত্তম ॥ 
ইতি পৃফটোহত্রবীন্তীম্ঃ ব্রহ্ষাণং কমলোস্তবম,। 
পুরুষ উবাচ-_ 
উৎপন্নো বিধিনা নাথ তচ্ছরীরান্ন সংশয়ঃ। 
নামধেয়ং হি মে তাত! বক্তুমহস্যতঃ পরম,॥ 
১৭১ 


প্লাজার জাত 
যথোচিতঞ্চ যৎকার্ষ্য তৎ ত্বং মামনুশীসয় | 
পুলস্তয উবাচ-_ 
ইত্যাকর্ণ্য ততো৷ ব্রহ্ম! পুরুষং স্বশরীরজম. | 
প্রহস্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ ॥ 
স্থিরমাধায় মেধাবী ধ্যানম্ছশ্চাপি সুন্দরঃ 
ব্রন্মোবাচ 


মচ্ছরীরাৎসমুদ্ভৃতস্তম্মাৎ কায়স্থসংজ্ককঃ। 
চিত্রপ্তপ্তেতি নান্না বৈ খ্যাতোভুবি ভবিষ্যসি ॥ 
ধর্্মাধন্্মং বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা। 
শ্থিতির্ভবতু তে বস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম ॥ 
কষত্রবর্ণোচিতধর্ম্[ঃ পালনীয় যথাবিধি। 
প্রজাঃ স্জস্ব ভোঃ পুজ্্র ভূৰি ভারদমাহিতঃ ॥ 
তন্মৈ দত্বা বরং ব্রহ্মা তক্রৈবান্তরধীয়ত। 
পুলস্ত্য উবাচ-_ 
চিত্রাগুপ্তাম্বয়ে জাতাঃ শৃণুতান্‌ কথয়ামি বৈ। 
গৌড়াখ্যা মথুরাশ্চৈৰ ভট্টনাগর সেনকাঃ ॥. 
অহিষ্টানাঃ শ্রীবস্তব্যাঃ শৈকসেনাস্তখৈবচ $ 
কুশলাঃ সর্বশান্ত্রেষু অন্বষ্ঠাদ্যা নরাধিপ। 
পুভ্রান, বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে ॥ 
ধর্মাধ্মবিবেকজ্ঞচিত্রগুপ্তো মহামতি; । 
ভূয়স্তান, বোধয়ামাস সর্ববসাধনমুত্তমম ॥ 
পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃনাং যন্তসাঁধনম.। 
১৭২ 


রাজার জাতি 

বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সব্বদাতিথিসেবনম॥ 
প্রজাভ্যঃ করমাদায় ধণ্াধর্ম্মবিলোচনম,। 
কর্তব্যং হি প্রজত্বেন পৃক্রাঃ স্বরগশ্যি কাম্যয়া ॥ 
যা মায়! প্রকৃতি শক্তিচণ্ডীচণ্ প্রকবিণী । 
তস্থাস্ত পুজনং কার্ধ্যং সব্বসিদ্ধিপ্রদদায়কম,॥ 
স্বর্গাধিকারমাসাদ্য যতো যজ্দভুজঃ সদা। 
তবস্তিঃ সা সদা পুজ্যা মিষ্টানৈশ্চ সরাদিভিঃ ॥ 
ভবতাং সিদ্ধিদ নিত্যং পুভ্রদা সাতৃচগ্রীক | 
তথাচোক্তা সথরাপেয়া জানুপেয়৷ দ্বিজাতিভি: ॥ 
বৈষ্ণবং ধর্ম্মমাশ্রিত্য মদ্বাক্যং প্রতিপালয়। 
কর্তব্যং হি প্রধত্বেন লৌকক্রয়হিতায় বৈ ॥ 
অনু স্থুতানেবং চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ। 
ধর্্মরাজন্যাধিকারী চিত্রগুপ্তো বভুবহ ॥ 
এবং ভীম্ম সমুণ্পন্ন। কায়স্থা যে প্রকীর্তিত|। 
যে শ্রেষ্টান্তে ময়! খ্যাতো৷ সংবাদং শৃণু তৎপরম' ॥ 
অহং তে কথয়িস্যামি বিচিত্রং পরমাতূতম,। 
প্রভাবং চিত্রপ্প্তস্ সমুদ্ভূতং যথা পুনঃ ॥ 

পুলস্ত্য উবাচ-_ 
সৌদাস নামু রাজাভুৎ সমস্তে ক্ষিতিম গুলে। 
সদা পাপরতঃ সোহথ ধর্ম্মীধর্্মং ন বিন্দতি ॥ 
স যথা স্বগমাসাদ্য লেভে পুণ্যফলং শৃণু। 
সর্ধ্বপাপ দুরাচারঃ সর্ববধর্ম্ বহিষ্কৃতঃ | 


১৭৩ 


রাজার জাতি 
রাজনীতিগতং ধন্দ্দং ন জানাতি বথঞ্চন। 
স্বদেশে বাদয়ামীস ডিগ্ডিমং স নরাধিপঃ ॥ 
ন দাতব্যং ন ষষ্টব্যং দৈবং পিত্রাং কদাচন। 
আতিথ্যজপকম্মণণি তপঃ সাধনযুত্তমম.॥ 
ন কর্তবাং নরৈঃ ক্কাপি ময়া জ্ঞপ্তেমহীতলে । 
এবমাজ্ঞাতবাংলোকে দৈব পিত্রেয় কন্মমাণি ॥ 
পরিত্যজ্যং স্বকং দেশং ততো দেশান্তরং যযৌ। 
যে কেচিদ্বসতিং চক্রুদে শেষু ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ 
নৈব যজ্ঞ প্রকুর্ধ্যান্তে দৈবং পিত্র্যং কদীচন | 
তত: প্রভৃতি গাল্েয়! ন যজ্ঞ হবণং ক্লচিও ॥ 
ন কোহপি কুরুতে ভীম্ম | পুণ্যং তএ নিষেবিতম। 
অগ্রহীদ্‌ ব্রাহ্মণাদিত্যঃ করং ধন্মবিদূষক: ॥ 
অহো ধর্ম ভৃতাং শ্রেষ্ঠ শৃণু কন্্মবিপাকজম,। 
কালেনান্যেন গাল্সেয় সৌদাসে! বিচরন্মহীম. ॥ 
কার্তিকে শুক্লপক্ষে চ দ্বিতীয়াচোত্তমাতিথিঃ। 
তস্যাঃ কাধ্যঞ্চ কায়স্থৈ চিত্রগুপ্তস্য পূজনম,॥ 
মহত! ভক্তিভাবেন ধুপদ্বীপাদ্যলঙ্ক তম. 
দৈবযোগাত্তথায়াত: সৌদাস: পর্য্যটন্মহীম.॥ 
দৃষ পপ্রচ্ছ কম্তেদং পৃজনং ক্রিয়তে গুভে। 
তে উচুঃ চিত্রগুপ্তস্ত পূজাকর্্ম শুভং নৃপ ॥ 

রাজোবাচ-- 

অহমেব করিষ্তামি চিত্রগুপ্তস্ত পূজনম. | 


রাজার জাতি 
ততশ্চ বিধিবত স্ানং কৃত্বা! চৈব নরাধিপ: ॥ 
শ্রদ্ধাযুক্ত: শরারেন দৃষট। চ পৃূজনং ততঃ । 
কৃত্বা ভূ পুজনং তত্র চিত্রগুগুন্য ভক্তিতঃ ॥ 
গত: পাপোইভবৎ সদ্য সৌদাসোইসৌমহীপতিঃ। 
চিত্রগ্ুপ্তপ্রভাবেন গতো৷ লোকং স্থুরালয়ম. ॥ 
ইদ্রং বিচিত্রমাহাত্মাং চিত্রগুগুপ্রভাবজম.। 
কথিতং নৃপশার্দুল ! কিমন্তাৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ 
ইত্যাক্য ততে। তীক্ষঃ প্রত্যুবাচ মুনিং তত: | 
বিধিনা কেন তথাপি পুজাকার্ধ্যং মহামুনে ॥ 
কোমন্ত্রঃ কোবিধিস্তত্র সর্ববং তদ্বদ মে প্রভো | 
যামাসাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠঃ সৌদাস; স্বর্গমাপ্তবান, ॥ 


পুলস্তয উবাচ-_ 
চিত্রপ্তপ্তস্ত পুজয়া বিধানং কথয়াম্যহম, | 
নৈবেদ্ৈত্বতপকৈশ্চ থাকালোস্তবৈঃ ফলৈ:। 
গন্ধপুষ্পোপহারৈম্চ ধৃপদীপৈ: সুগস্ধিভি; 
নানাপ্রকারৈ: নৈবেদ্যৈঃ পট্টবন্তরহ্থশোভনৈ:। 
ভেরীশঘ্মৃদন্গৈশ্চ পটহৈশ্চৈৰ ডিগ্ডিভি; ॥ 
চিত্রগুপ্রস্থ পূজায়াং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্থিতং | 
নবকুস্তৎ সমানীয় পানীয় পরিপুরিতম. ॥ 
শর্করাপুরিত: কৃত্বা পাত্রং তন্যোপরিস্যসে। 
পুজাকালে প্রযত্েন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে ॥ 
ব্রা্মণান,ভোজয়েত্তত্রকায়স্থানপি মন্ত্রবিশু। 


রাজার জাতি 
মসীভাজন সংযুক্তং সদা চরসি ভূতলে ॥ 
লেখনীচ্ছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নামোহস্ততে । 
চিত্রগুপ্ত নমস্ত্রভাং নমস্তে ধশ্মরূপিনে ॥ 
তেষাং ত্বং পালকো নিতাং নম: শান্তিং প্রযচ্ছমে। 
মন্ত্রণানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুণুশ্য পুজনম,॥ 
এবংসংপৃজ্য বিধিব সৌদাসো তক্তিভাবতঃ। 
অচিরাৎ পাপসংযুক্তে। রাজ্যং কৃত্ব। সুতো নৃপঃ || 
নীতোহসৌ যমদুতৈশ্চ যমলোকং ভয়ানকম. ॥ 
চিত্রগুপুস্তদা পৃচ্ছদ্ধপ্মরাজোহপি ভারত ॥ 
ধন্মরাজ উবাচ-__ 
সৌদাসৌহসৌ দুরাচারঃ পাপকন্্ম সদারতঃ। 
যানি কানি চ পাপানি রাজাসৌকুতবান ভুৰি ॥ 
পৃষ্ঠোইসৌ যমরাজেন ধশ্মর্ণধন্ম্র বিশারদঃ। 
ধন্মরাজং ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥ 
বিপাকং ধণ্মজং জ্ঞাত্বা তৎপ্রহস্যাব্রবীদ্বকঃ। 
চিত্রগুপ্ত উবাচ-- 
জানেহহং পাঁপকর্ম্মাসৌ রাজায়ংবিদিতঃ সদা । 
তব প্রসাদাদহং সৌরে ! পুজ্যোহস্মি বন্থধাতলে ॥ 
বয়! দত্তং বরং মানং ভক্তস্তেহয়ং সদ। প্রিয় । 
ইতি জ্ঞাত্বা বদাম্যত্র রাজাহপাপোহস্তি মে মতিঃ ॥ 
পৃজ্যংচকার রাজাসৌ দৃষ্ট। পুজাঞ্চ মায়কীম.। 
অতস্তষ্টোহস্মি হে দেব ! যাতু বিষুপদং নৃপঃ ॥ 


ও রাজার জাত 
যমেনাজ্ঞাপিতো রাজ! বৈষ্ঃবং পদমাপ্তবান্‌ 
যে চান্যে পৃজযিষ্যন্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে 
কায়স্থাঃ পাপনির্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাংগতিম্‌ 
তস্মাৎ ত্বমপি গাঙ্জেয় ! পুজাং কুরু বিধানতঃ ॥ 

 দ্ত্তাত্রেয় উবাচ। 

মুনেবচিনমাকর্ণয ভীন্মঃ প্রধতমানসঃ 
চকার পুজনং তত্র চিত্গুপ্তস্য তৎপরঃ 
কাত্তিকে শুরুপক্ষেতু দ্বিতীয়াঞ্চ তু ভারত 
যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংস্চ পুজয়েৎ 
অতোধষমদ্বিতয়েতি সংজ্ঞাংলোকে বড়ুবহ 
তেনৈব ভগ্রিহস্তেন ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্ধনম্‌ 
নিত্যং যশস্যমায়ুষ্যং সব্বকামার্থসিদ্ধিদম্‌ 
দ্ানানি প্রাপয়েদ্যস্ত ভগিন্যৈ চ বিশেষতঃ 
কালে তত্রচ সংপূজ্য চিত্রগুপগ্তধ* লেখক ম্‌ 
চিত্রশ্চ চিত্রপুশ্পৈশ্চ রক্তচন্দনমিশ্রিতৈঃ 
নৈবেদ্যং দীয়তে তন্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতং ॥ 

ভীম্মোক্ত প্রার্থনা । 
উতপত্তে৷ প্রলয়েচৈব ত্যাগে দানে কৃতাকৃতে 
লেখকস্তং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্ঃ নমন্ত্রুতে 
্রীয়াসহ সমুগুপন্ন: সমুদ্রমথনোষ্তবঃ 
চিত্রগুপ্ত মহাবাহছু ; মমাদ্য বরদৌভব 
. চিত্গুপ্চন্ত সন্ত, তীক্গায় চ বরংদদৌ 
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| মত্প্রসাদাম্মাহাবাহো মৃতুস্তেনভবিষ্যতি 
ম্মরিষাসি ষদা মৃত্যুং তদা মৃত্যু বিষ্যতি 
ইতি তশ্মৈ বরং দত্বা চিত্রগ্ুপ্তো দিবং যযৌ 
অনেন বিধিনাযন্ত্র চিত্রগুগস্য পূজনম্‌ 
করিস্তি মহাবুদ্ধে ত্য পুণ্যফলং শৃণু 
ইহৈব বিবিধান্‌ ভোগান্‌ ভুক্ত সর্ববান্‌ মনোরথম্‌ 
অক্ষয়ং বিষ্কলোকঞ্চ নরোজাতি নসংশয়ঃ 
চিত্রগুপ্তকথাং দ্িব্যাং কায়স্থোপত্তি সঙ্ভকাম্‌ 
ভক্তিযুক্তেন মনসা যে শূন্বন্তি নরোত্বমাঃ 
দীর্ঘায়ুষো ভবিত্যস্তি স্ববব্যাধি বিবর্জিজিতাঃ 
সর্ব বিষণ,প্দং যাস্তি যত্র যাস্তি তপোধনাঃ॥ 
দততাত্রেয় বলিলেন-হে সর্বশাস্্বিদ মহান্ুভব ভীম্ম ব্রিকাল- 
মহাপ্রাজ্ঞ খষিশ্রেন্ট পুলস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাঙ্গণ! আহি 
্রাঙ্গণাদি চতুবর্ণের উৎপত্তি ও আশ্রম চতুষ্টয়ে এবং সঙ্করবর্ণ জাতি 
গণের উৎপত্তির বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছি। হে মহামুনে! 
লোক মধ্যে কাযস্থদরিগের উৎপত্তির কথা বিশেষ বিখ্যাত, তাহার 
বিষুর্ভক্তিপরায়ণ, দানশীল পিতৃযজ্ঞপরায়ণ, সর্বশান্ত্রে সুপপ্ডিত, 
কাব্যালঙ্কারজ্ঞ ও ম্বজনগণের বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণদ্িগের প্রতিপালক : 
হে মহীপ্রাজ্জ] এরূপ সদ্গুণালঙ্কত কায়স্থদ্দিগের উৎপত্তির বিষ 
বিস্তারিতরূপে আঁপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি দক 
করিয়া আমার সংশয় দূর করতঃ আমার সম্ভোষ প্রাদান করুন, 
এই কথ শ্রবণ করিয়! মহামুনি পুলস্ত্য উত্তর করিলেন, হে গাগের়! 
যাহা তুমি এতকাল শ্রবণ কর নাই, আমি সেই কায়স্থদিগের উৎপত্তির 
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কারণ সকল বর্ণনা করিতেছি তুমি মনযোগ দিয়া শ্রবণ কর। হে 
ভীম্ম। যিনিস্থাবর জঙ্গমাত্মক এই পৃথিবী স্থাট্ট করিয়া প্রতিপালন 
করিতেছেন ও প্রলয়কালে সংহার করিয়া থাকেন, সেই অব্যক্ত 
মহাপুরুষ ব্রঙ্গা এই জগতের যেরূপ স্থষ্টি করিয়াছেন তাহাই কহিতেছি 
তুমি শ্রবণ কর। হে ভারত! ব্রঙ্গার মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ, বাছু 
হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্ত এবং চরণ হইতে শূত্র, ছিপদ, 
চতুষ্পদ, ষট্পদ নীচ সরি্পাদি প্রাণি সকল এবং চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ 
নক্ষত্রাদ্ি এককালে স্থষ্টি হইল, তিনি এই প্রকারে বিশ্বসংসার স্থ্টি করিয়া 
নিজ তেজস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্র কশ্যপকে ডাকিয়া কহিলেন হে পুত্র] 
তুমি অতি যত্রসহকারে এই পৃথিবী পালন কর। ব্রহ্মা অনন্তর যাহা! 
করিলেন তাহা শ্রবণ কর। শাস্তমানস মহাঁআ! কমলাসন স্থিরচিত্তে 
ইন্জিয় সকলকে সংযত করিয়া ১১০৮৮ সহত্র বসরকাল সমাধিস্থ 
হইলেন, তিনি এইরূপে সমাধি অবলম্বন করিলে যাহা ঘটিয়াছিল 
তাহাঁও বলিতেছি শ্রবণ কর, তৎপর সেই অব্যক্তজন্ম৷ সেই ব্রঙ্গার 
দেহ হইতে এক শ্ঠযামবর্ণণ পদ্মলোচনঃ কন্ুগ্রীব, গুঢ়শির1 পরম- 
সুন্দর এক মহাপুরুষ উৎপন্ন হইয়, লেখনী ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে 
তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন, হে গাঙ্গেয় পিতামহ ব্রহ্মা! সমাধি 
ত্যাগ করিয়! সমুখান ধ্যানপরায়ণ সেই স্ৃবিচিত্রগঠন উত্তম মহাপুরুষকে 
দর্শন করিয়া সেই স্থুরূপ পরম ভক্তিসহকারে আপাদমজ্জক নিরীক্ষণ 
করিলেন, তদনস্তর সেই মহাপুরুষ কহিলেন হে তাত ! আমার নাম কি 
এবং আমায় উপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করুন' ভগবান ব্রশ্গা! নিজ কায় সমূডভূত 
সেই মহাঁপুরুষের কথ শ্রবণ করিয়! অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে কহিলেন হে 
বৎন! আমি স্থিরচিত হইয়। সুন্দর সমধিস্থিত হইলে তুমি আমার দেহ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছ, এই কারণে অন্য হইতে তুমি পৃথিবীতে কারগ্থ নামে 
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খ্যাত হইবে, আর তোমার নাম চিত্রগপ্ হইবে, ধর্মাধিকরণে ধর্্া- 
ধর্ম বিচারার্থ ধর্্নরাজের সভায় তোমার স্থান করিলাম, তুমি তথায় 
থাকিয়া! ক্ষত্রধর্মোচিত ও ক্ষত্রবর্ণের কাধ্য প্রতিপালন কর এবং 
পৃথিবীতে প্রজা স্থ্টি কর ব্রন্ধা এই বর প্রদান করিয়া তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন। হে কুরুকুলবিবদ্ধন! অতঃপর চিত্রপ্তপ্তের বংশ 
কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর-_ভট্টনাগর, সেনক, গৌড়, শ্রীবান্তব্য, 
মাথুর অহিষ্ঠান, শৌকসেন ও অষ্ঠ এই উত্তম কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিলে মহামতি চিত্রগুপ্ত সেই সকল বিচারক্ষম পৃত্রগণকে দর্শন 
করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত মনে অতি উত্তম সর্বসিদ্ধি প্র মন্ত্র সকল 
প্রদান করিলেন। হে পুত্রগণ ! তোষরা স্বর্গ কামনা করিয়া 
সকল সময়ে ব্রাহ্ষণদিগকে পাঁলন করিবে, অতিথি সেবা চালাইবে । 
প্রজাগণের নিকট হইতে ধর্্মাধর্ম বিচার করিয়া কর আদায় করিবে, 
এবং যন্বপূর্ববক প্রঙ্গা স্থষ্টি কিয়! স্বর্গ কামনা করিবে । মহাপুরুষেরা 
মহামায়ার কৃপায় ও প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করেন এবং স্বর্গে গিয়। যজ্ঞাংশ 
€ভোজী হন। তোমরা সেই আদ্যাশক্তিরূপিণী মহাঁমায়৷ চণ্ডীর পূজা 
ধ্যানপরায়ণ হইয়৷ করিবে, তাহা হইলে তিনি তোঁমাঁদিগকে সর্ববসিদ্ধি 
প্রদান করিবেন, দ্বিজজাতির অগ্রাহ ও :অপেয় যে মদ্য তাহাও তুমি 
দেবীর পুজনার্থে দিবা কিন্তু তোমরা বৈষ্ণবধর্তণ আশ্রয়পূর্বক লোকের 
হিতকর কাধ্য ও আমার আজ্ঞা পালন করিবা। দেবাদিদেব চিত্রপ্ুপ্ত 
'নিজপুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া দ্বর্গে গমন করিলেন। 
হেভীম্ম! কায়স্থিগের উপাখ্যান তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহাই 
বলিলাঁম এক্ষণে চিত্রগুপ্তের মাহাত্য বর্ণনা করি শ্রবণ কর। পুলত্ত্য 
বলিলেন--এই ভূভারভে সৌদাস নামে এক রাজা সর্বদা পাঁপকর্্ 
করিত, তাহার ধর্থ্াধর্দু কিছুই ছিল না কিন্ত সে কিকারণে স্বর্গলাভ 
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করিয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ কর, .-এঁ পাপিষ্ঠ সৌদ্াস রাজা অত্যন্ত 
কুকর্্াস্থিত ও সর্ধ্বদা পাঁপকার্য্ে রত থাকিত ও সর্ববধর্ের বহিস্কৃত 
ছিল, রাজনীতি কিছুমাত্র জানিত না, অতিথি সেবা কখনই 
চালাইত ন।, ব্রাঙ্গণদিগকে দেব ও পিতৃকাধ্য কিনব! যাঁগযজ্ঞাদি 
কিছুই করিতে দিত না, এই প্রকারে রাজ্য ভোগ করিত, কিছুদিন 
পরে সে বিদেশে গমন করিল। পৃথিবীতে ব্রাক্ষণাদি কেহই যাগ- 
যজ্ঞাদি তাহাঁরঅত্যাচারে করিতে পারিত না, হে ভীম্ম! সে কখন 
কোন পুণ্য কণ্দ করিত না, সেই রাজা এমন কি ব্রাঙ্গণদিগের 
নিকট হইতে কর আদায় করিত, হে ধার্শিকশ্রেষ্ঠ ভীম্ম! তাহার 
কৃতকর্মের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, সেই নরাধম সৌদাস কোন 
সময়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল--কার্তিক মাসের 
শুরুপক্ষের দ্বিতীয়! তিথিতে সমস্ত কাঁয়স্থের, ভক্তিভাঁৰে ধৃপদীপাদি 
বারা ও নান প্রকার উপকরণাদি সহ চিত্রগুপ্রদেবের পূজা! করিতেছে । 
সেই নরাধম সে দিবস তথায় গমন করিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত 
আনন্দিত হইল এবং নিজে অতি ভক্তিভাবে তৎক্ষণাৎ একাগ্রচিত্তে 
শীচিত্রগুধুদেবের পূজা করিতে আরম্ভ করিল। চিত্রগুগুদেব প্রসন্ন 
হইয়া তাহাকে নিষ্পাপ করিলেন এবং তাহার মৃত্যু হইলে পর 
দেবাদিদেব চিত্রগুপ্ত বিষুলোকে স্থান দিলেন। হে নৃপ শার্দল! 
তোমার নিকট হিত্রগ্ুপ্তের বিচিত্র প্রভাব ও মাহাত্য সকল কীর্তন 
করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছাকর? ভীম্ম মহামুনির 
কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে মহামুনে! কোন্‌ মন্ত্রে ও কোন্‌ 
আচারে চিত্রগুপ্তদেবের পুজা করিতে হইবে তাহাই আমাকে বলুন ! 
যাহার পূজা করিয়া! সৌদাস স্বর্লাভ করিল। পুলস্ত্য কহিলেন, 
চিত্রগুপ্ত পুজার বিধাঁনগুলি কহিডেছি শ্রবণ কর, পদ্মপুশ্প ও ধুপ- 
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দ্রীপাদি দ্বারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে মন্্রজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা চিত্রপ্তপ্তের 
পুজা করিবে, নৃতন ঘটের উপরে শর্করাপূর্ণ পাত্র রাখিয়া ছ্বিজীতি- 
গণকে পূজারপর প্রদীন করিবে, তৎপর ক্রাঙ্গণ ও কারস্থদিগকে 
ভোজন করাইবে। হে ভিত্রপ্তপ্ত! তুমি মসীপত্র লেখনী ও ছেদন্দী 
হস্তে লইয়া এই পৃথিবীতে সর্বদা ভ্রমণ করিতেছ, হে চিত্রগুপ্ত | 
তুমি সাক্ষাৎ ধর্মারূপী তোমাকে বহু নমস্কার করি, তুমি প্রজা সকলের 
নিত্য পালক, তুমি আমাকে মঙ্গল প্রদান কর, তোমকে আবার 
নমস্কার করি, পৌদাস ভক্তিভাবে গদ গদ চিত্তে শ্রদ্ধাসমম্বিতে এই 
প্রকার মন্ত্রের দ্বারা চিত্রগুপ্তের পুজা করিয়া অচিরাৎ পাপ হইতে বিষুক্ত 
হইয়াছিল, রাজ্যভে।গান্তে সে কালগ্রাসে পতিত হইলে পর যম- 
কিন্করেরা অতি ভয়াবহ যমপুরীতে লইয়া গেল, তাহাকে দেখিয়া 
ধর্মরাজ পিতৃপতি চিত্রগুপ্তকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, এই ছুরাঁচার 
সৌদাস রাজা সর্বদা পাঁপকর্ণে রত থাকিয়া নানা প্রকার গহিত কার্য 
নকল করিয়াছে। ধর্শরাজ এইরূপ কহিলে ধর্মাধর্ম বিশারদ মহা 
মতি চিত্রগুপ্ত সৌদাসের কর্মজনিত ব্যাপার জ্ঞাত হয়া একটু মৃদু 
হাসিয়৷ ধর্শরাজকে বলিলেন এই সৌদাম অতি নরাধম তাহা আমি 
জানি কিন্ত হে সুধ্যপুত্র! তোমার রুপায় আমি শ্রেঠস্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছি। সৌদ্াস নিয়ত পাপকন্মব করিয়াছে বটে কিন্তু হে দেব! 
এই পৃথিবীতে এক সময়ে সেই রাজ! সৌদাম আমার পূজ। দেখিয়া 
ভক্তি ও একাগ্রচিত্তে আমার পূজা! করিয়াছিল, সেই কারণে আমি 
উহার প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ পাইবে বলিয়া বর দিয়াছিলাম 
এই কথা শ্রৰণ করিয়া পিতৃপতি ধর্মারাজ সৌদাসকে বিষুণপদ প্রাপ্তির 
অনুমতি দিলেন, অন্য হইতে পৃথিবীতে যে সমস্ত কায়স্থের! চিত্রগুপ্ত 
দেবের পুজা করিবেন তাহার! সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়! পরম- 
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গতি লাভ করিবেন, অতএব হে গা্গেয় শাস্বসঙ্গত তাহার পূজা! কর। 
দততাত্রেয় কহিলেন, মহামূনি পূলস্তযের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীন্ম 
কাণ্তিক মাসে শুক্ুপক্ষের দ্বিতীয়া! তিথিতে বম যমুনা চিত্রগুপ্ত ও 
যমহুত সকলের পূজা করিলেন, এই নিমিত্ত উক্ত তিথির না যম- 
দ্বিতীয়া হইয়াছে, এই দিনে রক্তচন্দন মিশ্রিত চিত্রবিচিত্র পুম্পে ও 
নানাপ্রকার নৈবেদ্যাদি ও লাড়ু মোদকাদি দ্বারা চিত্রগুপ্ডের পূজা 
করিবে, ভগিনী-হস্তপ্রস্তত নানাপ্রকার অন্ন ব্যঞ্রনাদি সহকারে 
ভোজন করিবে, ইহাতে যশ, বুদ্ধি, আমু ও সর্বকামনা বৃদ্ধি ও 
সিদ্ধি হইবে। ভ্রাতা ভোজনান্তর ভগিনীকে দ্রব্যাদি সকল দিবে 
তাহার মন্ত্র সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। উৎপত্তি, প্রলয় ভোগ, 
দানে, পাপপুণ্যে, হে চিত্রপুপ্ত তুমি লেখক, তুমি শ্রীমান বার বার 
নমস্কার করি; তুমি সমূদ্রমথনে লক্ষ্মীর সহিত জন্মগ্রহণ ককিয়াছ, 
হে মহাঁবহো ! চিত্রগুপ্ত অদ্য আমাকে বর প্রদান করন। চিত্রগুপ্ধ 
অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়। ভীম্মকে এই বর প্রদান করিলেন, হে 
মহাবাহো গাঙ্গেয়! আমার প্রসাদে তোমার কখনও মৃত্যু হইবে নাঃ 
তুমি যখনই ইচ্ছা করিবে তখনই তোমার মৃত্যু হইবে। চিত্রগুধদেৰ 
ভীম্মকে এই বর প্রদান করিয়! স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে 
ধাহারা চিত্রওপ্তদেবের পুজা করিবেন, তাহারা ইহলোকে নানু]গ্রকার 
ন্ুখভোগ করিয়া পরলোকে অক্ষয়ন্বর্গ ভোগ করিবেন, অতএব এই 
কায়স্থোৎপত্তি গ্রকরণ ও কাযস্থ চিত্রপুপ্তের কথা ধাহার! ভক্তিভাবে শ্রবণ 
করিবেন, তাহার! সর্ধব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়! দীর্ঘায়ু লাভ করিবেন 
এবং মরণান্তে বিষুুলোকে গমন করিবেন। 
তাহার পর কেহ কেহ মুদ্রিত ব্যাসসংহিতার বলে এই বিরাট আর্ধ্য 
কায়স্থজাতিকে অন্ত্যজ মনে করেন থ--- 
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ব্ধকী নাপিতো৷ গোপ আশাপঃ কুস্তকারকঃ 
বণিক্কিরাত কায়স্থ মাঁলাকার কুটুম্িনঃ 
বরটো মেদশ্চগ্ডাল দাস শ্বপচ কোলকাঃ 
এতেহস্ত্যজাঁঃ সমাখ্যাতা৷ যে চান্তে চ গবাশনাঃ 
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষনম্‌ ॥ 
বন্ধকী, (ন্বদখোর) নাপিত, গোপ, আশাপ,(চামর) কুস্তকার, কিরাতি, 
“কার়স্থ”মালা কার কুটুম্িন, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দস, শ্বপচ, কোলজাতি এবং 
যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে তাহারা সকলে অন্ত্যজ, এই সকল অস্ত্যজ 
জাতির সহিত আলাপ করিলে ন্গাঁন অতি অবশ্ই করিবে এবং উহা 
দ্িগকে দেখিলেই হুধ্য দর্শন করিবে, আমরা ১৬৫৬ সম্বতের ও ১০৪৯ 
শকের দুইখানি লিখিত ব্যাঁস-সংহিতার বলে বলিতেছি যে উপরোক্ত শ্লোক 
প্রক্ষিপ্তও বোঁধ হয় আধুনিক সময়ে লিখিত। প্রাচীন ব্যাসসংহিতায় 
লিখিত আছে ষথা-_ 
বদ্ধকী নাপিত; গোপ আশাপঃ কুস্তকারক: 
বণিক্িরাত চণ্ডাল মালাকার কুটুম্িনঃ ! 
যম সংহিতায় লিখিত আছে-_. 
রজক শ্চম্মকারশ্চ নটোবরুড় এবচ 
কৈবর্ত মেদভিল্লাম্চ সপ্তৈতে চান্তযজাঃস্মৃতা: | 
(যমসংহিতা। ৫৪ শ্লাক ) 
ধোপাঃ চামার, নট, বরুড়, কৈবর্ত মেদ ও ভিল এই সপ্তজাতি 
আন্তযজ। আপত্তস্ত কহিয়াছেন 
অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতে। নিবসেদ্‌ ষ্যবেশ্মনি 
সম্যগজ্ঞাত্বাতুকালেন দ্বিজাঃ কুর্বস্তানুগ্রইম্‌ 
চান্দ্রায়ণং পরাকো ব! দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্‌ ॥৮ 
(তৃতীয় অধ্যায়) 
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অন্তযজজাতি অজ্ঞাতভাবে যদি কোন স্বজাতির গৃহে বাস করে, তবে 
সেই ছিজাতি তাহাকে সম্যকরূপে জানিয়! অম্গ্রহ করিবেন এবং নিজে 
চাক্জরায়ণ ও পরাকক্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। 

যদি কায়স্থগণ প্রকৃতই এ প্রকার অস্পৃশ্তজাতি হইতেন তাহ! হইলে 
প্রাচীন হিন্দুরাজগণ কখন তাহাদিগকে রাঁজসভায় সাদ্িবিগ্রহিক পদ 
(252০6 2100 ০:24" 221019167) কি প্রকারে দিতে পারিতেন? আর 
বিশেষতঃ স্মৃতির দ্বানসা প্রমাণ করিয়াছি কায়স্থ অন্ত্যজ কি শূত্র নহেন, 
বর্ণ ক্ষত্রিয়) সুতরাং ব্যাসসংহিতর উক্ত শ্লোকটা আমরা আদৌ সমর্থন 
করিতে পারি না উহা! নিশ্চয়ই কোন “জালিয়াতের কাধ্য” সে বিষয়ে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তাহার সমর্থনে ব্যাসসংহিতার বচন হইতে 
দেখাইতেছি যথা__ 


নাঁপিতান্বয়মিত্রার্ধসীরিণে। দাস গোঁপকাঃ 
শুদ্রাগামপ্যমীষাস্ত, ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যুতি। 
| (তৃতীয় অধ্যায় ৫০ শ্লোক ) 


নাপিত, কুলমিত্র, অর্ধসীরি দাস, গোপ শুদ্র হইলেও ইহাদের অন্্ 
ভোজন করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। মনু, যাজ্ঞবন্ধ ও পরাশর 
সংহিতাতেও এই ৰচন আছে, এক্ষণে আমরা বলিতেছি, ষে ৰ্যাসদ্রেব 
নাপিত গোপের অন্ন ভোজন দোষ নয় বলিতেছেন, সেই ব্যাসদেব কি 
করিয়৷ উহাদিগকে অন্পৃশ্ত অন্ত্জজাতি বলিলেন? স্বত্বরাং মুদ্রিত 
ব্যাসোক্ত এই গ্নোকটা প্রক্ষিপ্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
ৰারাণসীবাঁসী ধর্ঘাধিকারী রামপণ্ডিতাত্বজ নন্দপর্ডিত বিরচিত “বৈজরস্তী” 
শাঁয়ী বিষু্থতি মধ্যে ব্যাসের অনেক বচন উদ্ধৃত হইরাছে, ভাহাতে 
কাঁরস্থের কথা অনেক উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে এই বিরাট 


স্মশশ্রি 


রাজার জাত 
আর্য কায়স্থজাতিকে অন্ত্যজ বা নিকুষ্ট জাতি বৰলিয়া কথিত হয় 
নাই। যথ_, 

স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসন কারয়েৎ স্থিরম্‌ 

স্থানবংশানু বর্তী চ দেশগ্রাম মুপাগতান্‌ 

ব্রাহ্মণাংস্ত তথ! চান্যত্তধিকৃতানপি 

কুট্ম্থিনোহথ কায়স্থান্‌ ছ্যতবৈদ্যমহত্তবান্‌। 

( বৈজয়ন্তী ৬ অধ্যায় ) 
উপরোক্ত ব্যাসবচনে কায়স্থ কি নিরুষ্ট বা অন্ত্জ বলিয়া অবিহিত 
হইল? ওঁশন ধর্্শাস্ত্রে কায়স্থ স্বন্ধে একটি বচন পাওয়া যায় । 

কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বীচরেচ্চ ইতস্তত: 
কাকাল্লোল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনং 
অদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ কায়স্থ ইতি কীণ্তিতঃ ॥ 
ওঁশন ধর্্শশান্্র ৩৪, ৩৫ শ্লোক উক্ত শ্লোক ছারা কায়স্থজাতির 
বর্ণসন্বন্ধে কোন কথাই জানতে পারা গেল না, আবার মহাকাল 
সংহিভায় দেখিতে পাই ষথা-_ 
গজ! ন তোয়ং কনকং ন ধাতু 
তৃণং নদর্ভঃ পশবে। ন গাবঃ ! 
প্রজাপতে কায়সমুস্তাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবস্তি শুদ্রাঃ ॥ 
কিন্ত এই বচনগুলি আমর! কাহারও স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই মনে 
করি। শব-কল্প-দ্রমে নাগরাক্ষর-সংস্করণে আপস্তথঘ শাখা হইতে বচন 
তুলিয়াছেন যথা 
বাহেবাশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতাঃ কায়স্থা জগতী (তলে 
চিত্রগুপ্ত: স্থিত: স্বর্গে বিচিত্র নাগমণগ্ডলে ॥ 
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চৈত্ররথ স্থৃতস্তম্য ষশম্বী কুলদীপক: | 
খষিবংশে সমুদ্ভুতো গৌতমো নাম সপ্তুমঃ 
তস্য শিল্কো মহা প্রজ্ঞঃ চিত্রকূটঃ কলাধীপঃ 
এই স্জোকটা অনেক স্থানে অনেক গ্রস্থেই দেখিতে পাওয়া যাঁয়ঃ 
কিন্তু বিশ্বেশ্বর ভট বিরচিত আপন্তস্ত পদ্ধতিতে এই শ্লোকের মৌলি 
কত্ব সম্বন্ধে সনোহ করিয়াছেন। 
সৌরপুরাণে কারস্থকে শ্রাদ্ধে বজ্জনীয় বলিয়া গিয়াছেন, কিন্ত 
এই লৌরপুরাঁণের টাকাকাঁর এই ্লোকটীকে অনৃলক বলিয়া গিগ্নাছেন। 
ষথা__ 
কায়স্থ। লম্বকর্ণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ 
নক্ষত্রতিথি বক্তারে। ভিষক্শাস্ত্রোপজীবিনঃ 
ব্যাধীনঃ কাব্যকর্তীরো৷ গায়কাশ্চৈ শ্রোত্রিণঃ 
হিনাতিরিক্ত দেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জজ্যাঃ প্রযত্বতঃ ॥ 
| (সৌরপুরাণ ২* অধ্যায়) 
১০১৯ থঃ মধ্যাচার্্য জন্মগ্রহণ করেন, তিনি গ্রন্থখানিকে 
অপ্রামাণিক বনিয়াছেন। আবার কেহও বিজ্ঞানতন্ত্রের দোহাই দিয়া 
এই বচন রচনা করিয়া গিয়ছেন। যথ|_- 
ব্রন্মোবাচ। 
নান্না ত্বং চিত্রগুপ্তোহসি মম কায়াদভূর্যতঃ 
তন্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি 
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বণে। নতু শূদ্রঃ কদাচনা 
অতো! ভবেয়ুঃ সংস্কার গর্ভীধানা দিক! দশ ॥ 
( বিজ্ঞানতন্্ ) 
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৬রাজা! রাধাকাস্তদেব বাহাদুরের নাগরাক্ষর সংস্করণে এই বচন পাওয়া 
যায়। তাহার পর অনেক কায়স্থদ্বেধী আচার নির্ণয় তন্ত্রের উল্লেখ করিয়া 
এই বিরাট আধ্য কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলিতে চাহেন, কিন্তু আমরা এই 
আচার নির্ণয় তন্ত্র গ্রন্থথানিকে প্রাচীন বলিয়া আদৌ ম্বীকার করিতে 
পারি না, তাহার রচনা প্রণালী দেখিলেই শিক্ষিত সমাজ বেশ অন্থভব 
করিবেন উহ! আধুনিক সময়ে হয়ত কাহারও বিশেষ উদ্দেশ্ট থাকায় রচনা 
করিয়! গিয়াছেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাছুর যে গ্রন্থ দেখিয়! শব্- 
কল্প-দ্রুমে গ্লোক সকল উদ্ধত করিয়া গিয়াছেন সেই হস্ত-লিপিখানি 
এখনও তাহার রাজবাটীতে আছে, উহাতে কেবল মাত্র ৭০্টী শ্লোক আছে, 
এ লিপি দেখিলে কেহই প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিবেন নাঁ। 
বিশেষতঃ তন্ত্রসার, মহাসিদ্ধি সারম্বত বাঁরাহীতন্তর আগমতত্ববিলাঁস 
রুদ্রধামল তস্ত্ে প্রায় ৫০।৬ খানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন গ্রস্থেই 
আচার নির্ণয় তন্ত্রের নাম পাওয়া! যায় না । ভাচার নির্ণয় তন্ত্রখানি যদি 
প্রাচীন বলিয়] গণ্য হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন মহাতন্ত্রে অথবা 
কোন সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার নাম নিশ্চয়ই থাকি, সুতরাং আচার নির্ণয় 
তন্ত্রের শ্লোকগুলি আমরা একেবারেই পরিত্যাগ করিলাখ, তাহার পর 
আমরা এক্ষণে বঙ্গদেশ ছাঁড়া বর্তমানে ভারতের কায়স্থজাতির অবস্থাটা 
দেখি। | 

ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দশ শ্রেণীর কায়স্থের বাস আছে 
দেখিতে পাই, যথা-_মাথুর, ভটনাগর, সখসেনা, শ্রাবাস্তব, অঙষ্ট, 
হুর্যযধ্বজ, বাল্সীক, এহিষ্ঠনা, নিগম ইহা! ব্যতীত গৌড়কায়স্থ নামে আর 
একটা হ্বতন্ত্র শ্রেণী দেখিতে পাই ।: সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর কায়স্থ এই 
গৌড়দেশ হইতে গিয়া দিল্লীতে বাস করেন। মাথুর কায়স্থ অপণ শ্রেণীর 
সহিত বিবাহে দাঁন গ্রহণ করেন, কিন্ত শ্রীবাস্তব কায়স্থেরা শ্বশ্রেনী ভিন্ন অন্ত 
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কোন শ্রেণীর সহিত বিবাহীদি কাধ্য করেন না। তাহারা শ্বগোত্রে বিবাহ 
দেন না। তীহাঁরা মাতৃপক্ষে ৫ পুরুষ বাদ দিয়া কাঁধ্য করেন। 
পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থরা বৈদিক যাঁগযজ্ঞ করিয়! যথাশাস্ত্র ও যথাকালে 
বজ্ঞন্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যে আচারভ্রষ্ট হয় বা 
অথাদ্যভোজী হয় তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত কাড়িয়৷ লইয়া সমাজ হইতে 
বহিষ্ক ত করিয়| দেওয়া হয়। প্ররুত ইহারা ত্রন্স্ত্রের মান রক্ষা করিয়া 
থাকেন। ইহারা নিজেকে দেবীপুত্র বলিয়া পরিচয় দেন। শ্রীবাস্তব 
কায়স্থ অযোধ্যায় বাস করিতেন। তথ! হইতে এক্ষণে কাশী, এলাহাবাদ, 
গোরক্ষপুর, মিরজীপুর প্রভৃতি নানাস্থানে তাহাদের বাসস্থান আছে। 
ভাটনগর কায়স্থকে মোজাফরনগরীতে বেশী দেখিতে পাওয়। যায়, অন্তান্ত 
স্থানেও অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সকসেনা কায়ন্থ্‌, ইহার। 
এটোয়৷ জেলায় বাস করেন। কনোজরাজ জুয়টাদের মৃত্যুর পর সমর- 
সিংহের অধীনে এটোয়ার আসিরা বাঁ করিতে থাঁকেন। ইহাদের বীজ- 
পুরুষ পুশ্করদাস ও নির্শলদাস কয়েকখানি গ্রাম, বিস্তর জায়গীর ও চৌধুরী 
উপাধি প্রাপ্ত হন। এক্ষণে ভাহাদের বংশধরেরা পুরুতান্ুক্রমে ইংরাজ 
আমলেও কাঁননগুর পদ ভোগ করিয়া আমিতেছেন। 

চ1012)575 00208012002 00076025665 ০0৫ 10228 
10555 87. 

এই সকসেন কায়স্থবংশে বু বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং 
নবাব উজীরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন । ইহার যেরূপ বীরত্বের 
সহিত যুদ্ধ করিতে পাঁরিতেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। 

০568] 25100 9০০160, 8520521 ৬০1, 211], 
চ১2170 7150 70266 চ০-6০, 

কুর্যধ্বজ কায়স্থ__ইহীদের আঁচার ব্যবহার ঠিকত্রাঙ্গণের ভ্তায়। 
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ইহারা নিজদিগকে ক্রা্ষণ বরিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন,  ি্লীত এই 

শ্রেণীর সংখ্যা যথেষ্ট। 

91১51777755 02965 200.95595 ৮০1) 15 ৮285 310, 

মিরাটের কায়স্থেরা অধিকাংশই জমীদার1 ইহারা বলেন যে 
ইহারা মুসলমান আমলে প্রথম পারাশ্যভাষ! শিক্ষা! করেন। 
[10৮0617%5 067750005 06 0) 1016 /656৬11) 1010৮17065, 
[১965 714. 

কুলশ্রেষ্ঠ কায়স্থ ফঙেপুর জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা 
বলেন হাতোয়া হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন ইহার! অধিকাংশই 
জমীদার। অচষ্ট কায়হ-_ পশ্চিমাঞ্চলে নানাস্থলে বাঁস করেন, ইহার! 
অধিকাংশই চিকিৎসকের কাক্ত করেন। ইহাদের আচার ব্যবহার ঠিক 
ব্রাহ্মণের স্তায়। ইহাঁরই একটা শাখা ““উনাই” নামে পরচয় দেন। 
কিন্তু অনবষ্ঠ কায়স্থের! তাহাঁদের জলস্পর্শ করেন না। ইহারা বলেন,__ 

তাহারা চিত্রগুপ্তের ওরসে, দাঁসীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঠিক 
গোলাম কায়েতের স্তার--অর্থাৎ ডেঙ্গরা কায়েতের স্তায় নীচ কাজ 
করিয়া জীবিকা নির্ববাহ করে। পশ্চিমাঞ্চলে কাযস্থগণ মুসলমান আমলে 
অনেকেই আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তথাপি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে 
ইহার! ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। পাঞ্জাব প্রদেশে সর্বত্রই 
কারস্থ জাতি বিদ্যমান আছেন, তীহাদের আচার ব্যবহার ঠিক 
পশ্চিমাঞ্চলের স্কায়। মধ্যপ্রদেশের কাঁরস্থরা পারস্যভাষায় বিশেষ পণ্তিত। 
ইহাদের মধ্যে জাত্যভিমান বা কুসংস্কার নাই। ইহারা সকলেই 
প্রতাপশাঁলী। ইহারা বলেন যে ভগবান চি্রগুপদেব অক্ষয়ের সৃষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা দাসম্বকে অত্যন্ত স্বণা 
করেন। ইহাদের সকলেরই হজ্ঞহ্ত্র আছে। 

১৯৩ 
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[711001091 0151০070 99৩ মধ্যগ্রদেশের কার়স্থ সম্বন্ধে. 
বলিয়া গিয়াছেন যে__ 

1105 95600] 920 1005111676 01965 275 1515 219৬5 
21910856100 109 96019 1 2, 56966 01 12051001015 ০৫. 5৪1 
10121 6100105106100, 11765 05501019 05171561106 0৪ 
0015 00106 0090107০010 195 2, 310 ০ 056 11) 1062.) ০016063 
19005 10101) £০৫ 195 9510759915 27,205 60৮ 0156 10015 
[0610956 ০1 ৮/1101055, 

11210017015 05210021 110019, ড০1, [1,098 168. 

বোস্বাই প্রদেশে কাঁয়স্থরা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়াই 
পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে ক্রন্মক্ষত্রিয় কায়স্থ, পত্তনি প্রভূ 
কায়স্থ, প্রভূ কায়স্থ ও বান্সীক কায়স্থ-ইহারা সকলেই য্ঞনত্র যথাকালে 
বারণ করিয়। থাকেন। এই প্রদেশে প্রতৃকায়স্থ ও উপকায়স্থ নামে ছুটা 
শ্রেণী আছে, তাহার! ঠিক বাঙ্গলাদেশে গোলাম কায়স্থের স্তায় কায়স্থ 
শমাজের বহিভূ্ত। গুজরাটে প্রভু কায়স্থগণ আপনাদিগকে কুধ্যবংশীয় 
মত্রিয় বলিয়া পয়িচয় দিয়া থাকেন। তাহারা যথাকালে যজ্ঞনুত্র ধারণ 
করেন ও তাঁহারা ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করিয়া থাকেন, ত্রাঙ্গণের স্তায় 
বেদোক্ত হোমকর্মাদি নিত্য নির্বাহ করেন। তাহার! অগ্নিহোত্রী। 

&00০05055159 19৮5 200 005601. ০৫ 0৩ [7100 ০930 
55 94 

91761710515 00955 220. 5850 ৮০1, 11, 088৩ 182. 

কচ্ছগ্রদেশের কায়নথগণ যজ্ঞুত্্র রীতিমত ধারণ করেন। তাহাদের 
মধ্যে অনেক লেখক ও সিপাহী । 

[00127 200ণথ2য5 ৬০1, 20, 0926 172, 
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রাঁজপুতনা প্রদেশে কায়স্থর! সাধারণত; রাঁজধানা বলিয়। পরি 
দেন। মারোয়ারগ্রদেশে পাঞ্চালীঠাকুর বলিয়া! পরিচয় দেন।: সকলেই 
যজ্সুত্র ধারণ করেন ও নিজদেরকে ক্ষত্রিয় বলিয়া! পরিচয় দেন। 
আজমীর, রামজয় ও কেক্রী এই তিনটা শাখা তাহাদের মধ্যে আছে। 

[২9117002109 035290069£ মান্্াঁজ প্রদেশে কায়স্থর| ““কায়স্থপ্রতৃ” 
বলিয় পরিচয় দেন। তীহাদে় আচাঁর ব্যবহার ঠিক বোষাইপ্রদেশের 
কায়স্থ্ের স্তায়। কুম্তকোণপ্রদেশের কায়স্থরা মঠাধ্যক্ষের কাজ করিয়া 
থাকেন। 

ঘড1159+5 14201560216 ০০119001075 0986 675, 


জাতিতত্বগণ লিখিয়! গিয়াছেন যে-_ 


[17511002007 (018 7318079702101021 10090505006 0%চ5$- 
765 07 0180105 186105 £1650 10152106076 137217205205 
সাও 0076 259065701 000.06. 51210109086, 

1115905০856 ৬০1. [. 709£6 66. 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লিখিয়া গিয়াছেন__ 

90176 170৮৮ 07675 1195 91070106019 015 50060০12116 
01255 17101) 21001 006 71000513955 1700 012] 71521150 
005 0191)208175 056 17051170050 [2৮06 5810 00 17256 
91010050 »1১011/ 045060 07010 0] 98০0121 11661806 ০01 
250 90057 007 00557170761)6 15 121015 09501125 075 
20102002027 8150 67 91721] 230 01661 01992 15910 
45970917৮15 216, 

(02701006515 [-07010£0, ৮১৪৪6 778. 
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গত আদমনুমারার কাঁগজে কায়স্থের ক্ষত্রিয় পরিচয় দেওরা হইয়াছে । 
[15 701 12151552065 1006৮91 10 30202 17516 0102 
1১5 11015 ০01 0105 01210 019,99১ 61590 ০0? 0১5 ড0160155 
15501501000 100901019০0 0০6 0221 10 06 ]9658- 
61007 1906 210 0) 0197067 1190121) ৮1915 00 95 5001- 
£ঞা হা 10000062725 ৮6]] ক 0 হা20671065 
061)555 7619010 0£ 71015]) [15012 5০1, 7, 0985 19 
বিহার প্রদেশের কায়স্থরা সাধারণত: লালা কায়স্থ বলিয়া বিখ্যাত। 
ইহারা চিত্রগুপ্তের বংশ বলিয়া! পরিচয় দেন। কিন্তু ইহারা বাঙলার 
কাযস্থ অপেক্ষা নিজদিগকে সম্মানী জ্ঞান করেন। 
বিহারে কায়স্থ মধ্যে দ্বাদশটা শাখা আছে। এই ছাদশ শাখার আদি 
পুরুষেরা চিত্রগুপ্তের বংশধর। ইহারা ব্রাঙ্গণের অন্ন ছাড়া কাহারও 
অন্নগ্রহণ করেন না। বাঙ্গলার কায়স্থরাও ব্রাঙ্গণের অন্ন ছাড়া অন্ত 
কাহারও অন্নগ্রহণ করেন না। ইহাদের দ্বাদশটা শাখা যথা-_এঠানা, 
অহষ্ঠ, বাল্সীক, ভট্টনগর, গৌড়, কলাশ্রেষ্ট, মাথুর, নিগম, সথসেনা, 
শ্রীবাস্তব, স্ুধ্যধ্বজ ও করণ । 
নিগম শ্রেণীর লোক বিহারে বড় একট! দেখা যায় না। ইহারা 
বিবাহ দিতে কুল বাছিক়্া থাকেন। বিহারি কাযস্থয়া অতি শৈশবে 
কন্তা বিবাহ দেন। অনার্তবা (8০1০9:5 7057050702.0107. ) কন্যার 
বিবাহ দেওয়াই বেশী পছন্দ করেন এবং বিবাহ দিয়! যতকাল পর্য্যন্ত 
50 10585052001 না হয় ততকাঁল পিতৃগৃহেই বাস করে। ইহার! 
কোষ্টীর ফলাঁফল দ্রেখিয়| বিবাঁহ দেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে হাস্যরসের 
এক ব্যাপার আছে, পুরোহিত ও নাপিত্ের পুজা করিতে পাঁরিলে-_ 
কানা, 'থোড়া ও কুপ্রা মেয়ের বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 
১৯৩ | 
সঙ 
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বিবাহের স্থির করিবে নাপিত পঞ্বোছেভ।- পুরোহিত যৌতুকের টাঁকা 
হইতে শতকরা এক টাক! হিসাবে আদায় করিয়া লইবে। নাপিত 
শতকরা চারি আন! গাইবে। তাঁহার! যে প্রকার কন্তা দেখিয়া দিবে 
সেই কন্তাই গ্রহণ করিতে হইবে। বরের আশীর্কাদের দ্রিন ভোজনের 
অত্যন্ত ধৃমধাম হইয়া থাকে । কিন্তু কন্যাপক্ষের লোক বিবাহ না হওয়া 
র্য্যস্ত কেহই জল পর্যস্ত গ্রহণ করেন না এমন কি নাপিত পুরোহিতও 
না। ইহাদের মধ্যে লগ্পত্রের প্রথা আছে। বিবাহের দিন ইহারা 
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করেন, আযুবৃদ্ধান্ন ভোজন করেন। বিবাহের পূর্বে 
মাতৃক্রোড়ে উপবেশন করেন। মা একটু জলপাঁন করান, তৎপরে 
বিবাহে যাত্রা করেন। বর উপস্থিত হইলে কন্যাঁকর্তী কতকগুলি অর্থ 
দিয়া পূজা! করেন। ইহার নাম নজর অর্থাৎ “ঘ্বার” পুজা! । বর- 
যাত্রীরা সভার আনীত হন” তৎপরে উপযুক্ত সময়ে বিবাহ কাধ্য সম্পন্ন 
হয়। বিহারী কায়স্থ মধ্যে ঠিক আমাদের দেশের মতই আচার ব্যবহার 
'দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। কিন্তু তাহারা ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করেন, 
এক বৎসরে সপিওকরণ করেন। বিহারিদের মধ্যে বৈষ্ব, শৈব, 
শান্ত, কবীরপন্থি, নানকশাহী আছে। শাক্তের সংখ্যাই বেশী। 
্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ইহার! চিত্রগুপ্তের পূজ। করেন । 

বঙ্গদেশীয় কারস্থ মধ্যে ভিন্ন গোত্র ও গ্রবর প্রচলিত আহে, তেমনি 
বিহার অঞ্চলের কাযস্থদেরও গোত্র ও প্রবর প্রচলিত আছে। কান্থুকুজ। 
গত কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের স্ায় ক্ষত্রিয়বর্ণ। 
সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখাইলাম। বেদোক্জ ক্রিয়াভাবে ইহার! বৃষলত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছেন ধাহার। বলেন, তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাস। করি ষে 
ধাহারা আগমোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহণ দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়! ও 
বিপ্রভক্ত হইয়! তান্ত্রক ও তন্ত্রক্ষ তাহাদিগকে কোন স্থৃতিশাস্্রের বলে 

্‌ ১৯৪ 


রাজার জাতি 


শূত্রধর্থী বলা যায়? তাহাদিগকে. ুদ্রাচারী বলিলেও ক্ষত্রিয়ের 
'জাতিনাশের .আশঙ্কা নাই। . যেমন ভ্রোগাচাধ্যকে কষত্রিয়ধন্্ী বলিলেও 


তাহার ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয় না। 


ব্জদেশীয় কারস্থগণের এই সকল গোত্র ও প্রবর প্রচলিত আছে ।. 


উপাধি গোত্র 

বস্থ গৌতম 

ঘোঁষ সৌকালীন 

গুহ কাশ্যপ 

মিত্র বিশ্বামিত্র 

দত্ত মোদগল্য, শাগ্ডল্য তরদ্বাজ, 
কৃষ্ণাত্রেয়, পরাসর, কাশ্যপ, 
আলম্যান্‌ কাশ্যপ, সোপায়ন, 


স্বৃত কৌশিক, স্বৃত কুশিক। 


(দত) 


১৪৯৫ 


প্রবর 


গৌতম, অক্দার, আঙ্গিরস, 


বাহ্‌ম্পত্য, নৈঞব। 
সৌকালীন, আঙ্গিরস, 
বাহম্পিত্য, জামদগ্য, 
নৈুব। 
কাশ্যপ, অন্দার, নৈঞ্ুব। 


* বিশ্বামিত্র, মরিচী, 


কৌশিক। 
গর্ব, চ্যবন, ভার্মব, 
জামদগ্ন্য, আপ্ুুবৎ | 
শাগ্ডল্য অশিত, 
দেবল। ভরদাজ,' 
আঙ্গিরস, বাহস্পত্য। 
কষগন্জের। আত্রেয়, 

আবাস। 

পরাসর, শক্তি 

বশিষ্ট। কাশ্যগ, 

অগ্পার, নৈফব। 
আলম্যান শাহায়ণ, 
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উপাধি 
(নাগ) 
নাথ) 

(সেন) 


দাশ 


গোত্র 
সৌকালীন 
কাশ্যপ 
তআলম্যান 
কাশ্যপ, ধন্বস্তরী, 


বাঁসকী, 


ভরদ্বাজ, 

শাগ্ডিল্যঃ 

স্বৃত কৌশিক, 

গৌতম, বাত্্ত, 

সাবর্ণ। 

আব্রেয় কাশ্যপ, 

আলম্যান, সৌগল্য, 

গৌতম, দ্বৃত কৌশিক্ 
১৪৬ 


শাকটায়ণ, বশিষ্ঠ, 
অন্রি, সাঙ্কৃতি। 
সৌপায়ণ, চ্যবন, 
ভার্গব, জামদগ্ন্য, 
আগুবৎ। 
কুশিক» কৌশিক, 
দ্বত কুশিক, ঘ্বুত 
কৌশিক বন্ধুয। 
প্রবর 


ধস্তরী, অগ্নার, নৈধব, 
আঙ্গিরস, বহম্পত্য। 
অক্ষোব্য, অনস্ত, 
বাসকী। 


ওর্ববয, চ্যবন, ভার্গব, 
জামদগ্নয, আপ্ুবৎ। 
শাতাতপ শঙ্ক। 


ঘুর 


শ্রঞ। ক 
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জামদস্ন্য, কাশ্যপ, ওর্বব্য, বশিষ্ঠ। 
আলম্যান, গৌ তম, 
সৌদগল্য। 
শাগ্িল্য, ভরঘ্বাজ । 
তরছ্।জ, শাগ্িল্য। 
ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, 
মৌদগল্য। 
কাশ্যপ, শাগ্ল্য, 
ভরদ্াজ। 
কাশ্যপ, আলম্যান । 
পরাসর, কাশ্যপ, শি, বশিষ্ঠ, পরাশর। 
শাগ্ডিল্য, বাতন্ত, , 
ভরদ্ব।জ, আলম্যান, 
বশিষ্ট, গৌতম, 
মৌদগল্য। 
কাশ্যপ, গৌতম । 
লৌহিত, কাশ্যপ। 
শাগ্ডল্য। 
চন্ত্রধাষি চন্্রঞষি, পরাশর, দেবল। 
ভরম্বাজ, আলম্যান । 
কাশ্তপ। 
বাংস্ত, মৌদগল্য, 
অঙ্কুর, কাপ, ভরঘ্বাজ। 
ব্যা্্রপাদ, তরদ্বাজ, সাংক্কতি। 
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'শাণ্ডিল্য, গৌতম'। 
আচ্য মৌদগপ্য, কাশ্তপ, শাঙিঙ্য 1. 
নন্দন কাশ্ঠপ, গৌতম। 
হোর মৌদগল্য। 
বাণ! দালতা, কাশ্তপ) হংসল) . হংসল, বামন, 
দেবল। 
উপাধি গোত্র প্রবর 
ভঞ্জ আলম্যান। 
বল আলম্যান। 
চাঁকি গৌতম। 
রাহুত আলম্যান। 
আদিত্য এ 
গপ প্র 
কর কাহপ। 


বঙ্গদেশে শাত্ডিল্য ও বাতস্ত গোত্র ঘোষ বাহার! আছেন, তারা 
কৌলীন্মর্যাদা গাঁন নাই। কন্ধীশ কৰীশ গুহের! বাহাতুরা কায়ম্থ। 
আমর স্বন্পূরাণের সহাস্রিখণ্ডে ২৭ ও ২৮ অধ্যায়ে হুরয্যবংশীয় প্রতু 
কায়স্থদিগের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাই। মহর্ষি ভৃগু এই বংশের 
আদিপুরুষ অশ্বপতিকে অভিশাপ প্রদান করেন বথা-_ 
তথ্ংশজাশ্চ রাজানে। নিঃশোধ্যো। রাজ্যহীনতঃ। 
অগ্থগ্রভৃতি তেষাং বৈ লিপিকা জীবনং ভবেৎ ॥ 
তোমার বংশীয়ের! অদ্য হইতে শৌর্য্বিহীন ও রাজ্যহীন হইর! 
লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিবে। প্রবাদ আছে হূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতি 
অশ্বপতি তীর্ঘত্রমনার্থে পৈঠননগরে উপস্থিত হুইয়। দানাদি কাঁধে ব্যস্ত 
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থাকেন, এইসময় মহার্ধ ভু$ তথার উপস্থিত হয়েন এবং মুনিবরকে 
অভ্যর্থনা না করান অভিশাপ এরদ্দান করেন। এই কারণে অশ্বপতি 
বংশীয়ের! পৈঠনপত্তনে প্পত্তনপ্রতৃ* বলিয়া খাত আছেন। ইহাদের ছুইটা 
শাখা মহারাষ্ট্র গ্রদেশ ও মধ্যভারতে বাঁস করিতেছেন। ইহার! দ্বাদশ দিন 
অশৌচ পাঁলন করেন ও যথাসময়ে বৈদিক যাগবজ্ঞ করিয়। বন্তস্ত্র ধারণ 
করেন। চন্তুবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা কামপতি ব্রাঙ্গণ সকলের অত্যাচারে 
পীড়িত হইয়া মসীজীবা ক্ষত্রিয়ের লেখাবৃত্তি অবলম্বন করেন, ইহারা 
কোঙ্কন ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে বাদ করেন, দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করেন, 
যথা সময়ে বৈদিক যাগযজ্ত করিয়। বজ্হুত্র ধারণ করেন, ইহাদের চারিটা 
বিভাগ আছে যথা--দমন প্রভু, ইহার! কোঙ্কনে বাস করেন, পত্তন প্রভু 
বোম্বাই পুণ! ও ঠান প্রদেশে বাদ করেন, গ্রুব প্রভু কায়স্থ ইহার! 
উত্তানপাদ রাজপুত্র ্ুবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, ব্রহ্মক্ষত্রিয় কায়স্থ 
সিন্ধু গুজরাট ও মহারাষ্্রী গুদেশে ইহাদের “বাস তাহারা বলেন চিন্রগুপ্ু- 
দেবক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহার! চিত্রগুধকে পৃজ। করেন। 

৮*৯ খৃষ্টাব্দে হৈহয়বংশীয় জাজল্যদেবের প্রশস্তিফলকে লিখিত--- 
আছে বাস্তববংশীয় রদ্রসিংহ স্তায়শান্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিতছিলেন। 
রত্বসিংহের পুত্র একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, চেদীরাজের সভা. পণ্ডিত 
ছিলেন। মধ্য প্রদেশে হরিব্রঙ্মদেবের শিলালিপিতে শ্রীবাস্তববংশীয় কায়স্থ- 
প্রবর প্রামদাস সরস্বতী” “পণ্ডিতাধীশ্বর” ছিলেন, গেরক্ষপুর হইতে 
আবিষ্কৃত দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ জয়াদিত্যের তাত্রফলকে লিখিত আছে 
নাগদত্ত কারস্থ, তিনি তাআ্ফণকের রচয়িত। ও মন্ত্রীর কার্য করিতেন, 
' সিংহলদ্বীপে পুলস্তিপুর নামক স্থানে সিংহলাধিপ পরাক্রমবান্থর ধ্বংসাবশিষ্ঠ 
দরবারগৃহের স্তন্তে যে শিলালি!প পাঁওয়া গিয়াছে তাহা ১৯৭২ শকে 
উৎকীর্ণ হয়, অসাধারণ পণ্ডিত প্রাচ্য বিষ্যামহর্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত 
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নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় কায়স্থের বর্ণনির্ণর গ্রন্থে ৬৫ পৃষ্ঠায় দরবারগৃছের 
চিত্রটী দিয়াছেন, ইহাতে দেখ! যায় রাজার সিংহসনের পর কায়স্থ 
লেখকের আমন, তৎপর মন্ত্রীর আসন, তৎপর সন্ধিবিগ্রহিকের 
আসন, তৎপর সেনাঁপতির (00000)90087417-01160 আসন নির্দিষ্ট 
রহিয়াছে, সমস্তই কারস্থগণ বিরাজ করিতেছেন। খাজুরাহ হইতে 
আবিষ্কৃত ধঙ্গদেবের শিলালিপিতে আমরা দেখিতেপাই পণ্ডিতদিগের 
বন্দনীয় শ্রীগৌড় কায়স্থ, জয়পাল, চন্দ্রকর, কুমুদসদৃশ অক্ষরাবলী লিখিয়া 
গিয়াছেন, এই কায়স্থ জয়পাল জয়ধর্মাদেৰ নৃপতির করগ্রহীতা 
(০০116০01) ছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখ ইয়াছি শুক্গ্রাহী কি 
করগ্রাহী কার্ধ্যে শূদ্রের কোনকালে অধিকার হিল না, দ্বি্ই চিরকাল 
এই কাধ্য করিতেন। কোশলাধিপতি “মহাভব গুপ্তের” তাত্রশাসন 
হইতে আমর! দেখাইতেছি মহা সান্িখিগ্রহকে (অর্থাৎ ড/7198০6 
70115:57) কায়সথ প্রবর মন্দ নিযুক্ত ছিলেন। ১২২৮ সংবতে 
চানদেল্লরাজ পারমর্দিদেবের অন্ুপাদনে লাখত আছে পৃথ্ধর কায়স্থ 
“অখিল বিষ্ভাবিদ্‌*। গোয়ালির হইতে আবিষ্কৃত ১১৬১ সংবতে রাজ- 
সম্মানিত একটা কায়স্থবংশের কাত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে, মাথুরবংশীয় 
একজন কায়স্থ তাহার নাম “মনোরম” ছিল, তিনি সর্বদা আনন্দে 
থকিতেন-_হনি শ্রীহবনপাল রাঙ্জার রাপ্জত্ব সনবন্ধীন আর ব্য ও নিয়োগ 
বিষয়ে নিবন্ধাদি লিখিতেন, ইহার গণিততত্ব ও সময়লিপি সম্বন্ধে বিশেষ 
। অভিজ্ঞতা ছিল, অজয়গড় দুর্গের অন্তর্গত একখণ প্রস্তর লিপিতে লিখিত 
আছে উহা খুঃ অব ১২ কি ১৩ শতাববীতে নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ, 
অজয়গড়ের রাজ। ভোজবন্ার সময়ে উহ! লিখিত হইয়াছে উহাতে ৬্টা 
প্লোক আছে, তৎকালে মধ্য ভারতের কারস্থগণ ধনজনসম্পন সমৃদ্ধিণালী 
বিরাট জাতি ছিলেন তথায় ৩ঙটী পুর ছিল, তাহার মধ্যে “তক্কারিকা” 
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নামে পুরী শ্রেষ্ঠ তথায় কায়স্থগণ বেদ নির্ধঘোষে সমঘ্ত পুরী নিনাদিভ 
করিতেন, 'ী কারস্থবংশে জাভুক নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, 
তিনি শ্রীযুক্ত গগনৃপতি কর্তৃক রাজ্যের সর্বাধিকারী পদ প্রাপ্ত হন। 
এ বংশে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তিতিপরিমদ্দিদেবের সচিব 
ছিলেন, তৎপর কঞ্চুকিতা (01781006118 ) পদ প্রাপ্ত হন, তাহার 
কণিষ্টভ্রাতা যৌনধর যুন্ধবযবসায়ীছিপেন, তি'ন জয়পুর ছৃর্গের ছূর্গানিপিতি 
ছিলেন, স্থভট্ট নামক কায়স্থ মহারাজ ভোজবন্মার কোষাধিকার ও 
অন্ত্রীছিলেন, আমর৷ পূর্বেই প্রমাণ করিক়াছি সচিব কি মন্ত্রী কখনই শৃত্র 
হইতে পা্িত না। এই সকল কার্ধ্য চিরকাল কায়স্থগণ অর্থাৎ ক্ষ ত্রয়গণ 
করিয়া আসিতেছেন। তৎপর আমর বলি ধর্ম-জগতে, বিজ্ঞান-জগতে, 
ঝাজনৈতিক-জগতে, সাহিতা-জগতে কায়স্থ যে কিপ্রকার শক্তিশালী জাতি 
তাহা সকলেই অবগত আছেন । খুষ্টার যোড়শ শতাবীতে মুসলমান শাসন- 
কালে বঙ্গদেশে দ্বাদশ ভৌদিকের শাসনাধীন ছিল, তাঁহার মধ্যে ছয়জন 
বাধীন রাজা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন, এই ছয়জন রাজার মধ্যে 
পাঁচজন বঙ্গজ কায়স্থ, একজন বরেন্দ্র কারস্থ যথা---চন্দ্রঘথীপে কন্দ্পনারায়ণ 
শোরে প্রতাপাদিতা, ভূষণায় মূকুন্দরাম, বিক্রমপুর চাদরায়, কেদার ৭, 
য়ায় লক্্ণমাণিক্য এই পাঁচজন বঙ্গজ কায়ন্থ, বিশেষতঃ বঙজজ কাযস্থরা 
চরকালই ন্বাধীনত। প্রি, শূদ্রের মধ্যে কখনও স্বাধীনত। বলিয়া! 
কছু ছিল কি না আমরা তাহ। কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না, দিনাজ- 
ুরের গণেশরায় বারেন্ত্রবংশীক রাজাছিলেন, এই সমস্ত রাজন্যবর্গের 
ধ্যে মহারাজ প্রতাপ ষনি বঙ্গের শেষ বীর» যিনি একবিংশতিবার ধূর্ত 
মাগলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার রাজ্যাভিষেককালে বঙ্গ, 
বার, উড়িস্যা| হইতে সমস্ত নৃপতিগণ নিমন্ত্রত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত 
ইয়াছিলেন এবং বেদ্‌বিদ্‌ ব্রাহ্মণেরা মহারাজ প্রতাপকে অভিষেকবারি 

২০১ * 
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প্রদান করিয়াছিলেন, কহার সাধ্য ছিল যে মহারাজ প্রতাপকে শূডর 
আব্যায় বিভূষিত করেন? মহারাজ প্রতাপের ন্তায় আর একজন বীর 
উত্তররাটীয় কারস্থ সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহার কীর্তিকাহিনী 
সাহিত্যসম্রাট বস্কিম জলম্ত অক্ষরে লিখিয়! গিয়াছেন, বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ- 
বণিতা তাহার নাম অবগত আছেন ! তিনি আমাদের মহারাজ সীতারাম 
রায়। শিক্ষিত সমাজকে জিজ্ঞাসা করি এই কাঁর়স্থ জাতিব মধ্যে কত 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার! বিস্তা/ বুদ্ধি, শৌর্য বীর্ষ্যে 
অদ্িতীয়, আজও ভারতের সভ্যজাতির মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়। আছেন কিনা? তাহা হইলে এই বিরাট আর্ধ্য কায়দ্থজাতি 
অধম অনাধ্য শূত্র, না বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভত? বৌদ্ধধর্ম জাতি 
বিচার ছিল না। শিখ! সুত্র রাঁখিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না, 
বেদাধ্যয়নের নিত কেবল উপনয়নের আবশ্তক তাহা পুর্বেই দেখাই- 
রাছি, এই কারণে প্রর্মেই বঙ্গদেশে কান্তকুজ হইতে কোন ব্রাহ্মণ 
আসিতে প্রস্তত হন নাই তাহার প্রমাণও আমর! পাইয়াছি যথা_ 
অঙ্গবঙ্গকলিজেযু সৌরাষ্ট্রমগধেযু চ। - 
তীর্থযাত্রাং বিন! গত্বা পুনঃ সংস্কার মতি ॥ 
ৃ (মিশ্রকারিক1) 
তীর্ঘযান্রা ভিন্ন যিনি অন্ত কোন কারণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সেই 
সৌরাষ্ট্র ও মগধে গমন করিবেন, তাহাকে পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। 
ঘোর কলিতে স্থুরবিত্েধী বৌদ্ধধর্ম কান্তকুজ ব্যতীত সমস্তদেশ 
অধিকার করিষ! ফেলিয়াছিল। ভবভূতি কৃত নাটক ও কাব্যার্দিতে 
উক্ত সময়ের অনেক চিত্র প্রদশিত হুইরাছে। ্মার্ড রঘুননান 
ভট্টাচার্য মহাশয় বঙ্গীয় কাঁয়স্থ ক্ষত্রিরগণকে সাবিত্রীত্র্ট দেখিয়া 
্ ২০৩ 


রাজার জাতি 
সংশূক্রাপবাদ দিয়া গিয়াছেন। নবম শতাঁবীর প্রারম্ত হইতেই কায়ম্থরা 
শিখা সুত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, শিখার স্তায় যজ্ঞোপবীত একদিনে কায়ন্ত- 
গণ ত্যাগ করেন নাই, ক্রমে ক্রমে উহা কারস্থসমাজ হঈতে তিরোহিত. 
হইয়াছে। শিখ! সুত্র দ্বিজত্বের বাহা চিহ্নমাত্র, শিক্ষিত সমাজ দেখিতে- 
ছেন অধূনা মন্তকের শিখ! বলীয় হিন্দুসমাজ হইতে কিরূপ দ্রতবেগে 
তিরোহিত হইতেছে । পঁচিশ বৎসর পুর্বে বলীয় ব্রাহ্মণ কারম্থগণ 
সকলেই মন্তকে শিখা ধারণ করিতেন কারণ বৈদিক কার্ষ্যে মন্তকের 
শিখাবন্ধন. একটা প্রধান অঙ্গ, কিন্ত আজ ফিরিঙ্গীশিক্ষাঞ় সমাজে শিখা 
রক্ষা করা একটা ঘোরতর অসভ্যতাঁর পরিচায়ক । এক্ষণে অনেকে ই 
বিদ্রপ করিয়া শিখাকে মস্তক হইতে তিরোহিত করাইতেছেন, এমন কি 
শিখা থাকিলে শিক্ষিত সাজে অনেকে উপহাস করিয়া থাকেন, 
এক্ষণে শিখ! কেবল মাত্র কতকগুলি টোলের অধ্যাপক ভিন্ন প্রায়ই 
কাহারও মস্তকে দেখিতে পাওয়! যায় না । 
যাহা হউক, এক্ষণে আর একটী কথ! বলিয়! এই অধ্যায় শেষ করিব 1 
মন্থু বলিয়া গেলেন-- 
শনৈকত্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। 
বুষলত্বং গতা লোকে ব্রাক্ষণাঁদর্শনে ন চ" 
পৌগুকাশ্টোনরদ্রাবিড়াঃ কম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ 
পারদাঃ পন্যবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ ॥ 
(মনত ১*ম অধ্যায় ৪৩1৪৪ ), 
অর্থাৎ শনৈঃ শনৈঃ এই সকল হ্বত্রিয়নজাতি ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রাহ্মণের 
আদর্শনবশতঃ বৃষলত্ব গ্রাপ্ত হইরাছে, সেই সকল ক্ষত্রিয়ের নাম মনু মহারাজ 
স্ষ্ট করিয়া! বলিয়! গেলেন বথা-_পৌণ্ু,.ক, ওর, দ্রবিড়, কম্বোজ, যবন, 
শক, পারন্ত, পন্ব, চীন কিরাত, দরদ ও খশ এই ইমাঃ শবের দ্বারা, 
২০৩ 


রাজার জাতি 

বুঝিলাম যে এই সকল জাতির বৃত্ব হইয়াছিল, কিন্ত কোন গ্লোকের 
বলে বীর কারস্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হইয়! গেল? কারণ ভারতের সর্বত্র 
কষত্রিযরাজ এখনও বিদ্যমান আছেন, বিশেষতঃ বুৃষলত্ব ও ব্রাত্যত্ব একার্থ 
ৰাচক নহে, তাঁর পরই মনু মহারাজ বলিলেন ষথা__ 

ঝল্লোমল্লোশ্চ রাজন্তাদ্‌ ব্রাত্যা ন্রচ্ছিবরেবচ। 
নটশ্চ করণশ্চৈব খশে! দ্রবিড় এব চ ॥ 
অর্থাৎ বল্ল, মল্ল, করণ, নট, খশ, দ্রবিড়, লিচ্ছিবি এই সাতটা জাতি 
ব্রাত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেও দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে বৃষলত্ব ও 
ব্াত্যত্ব দুইটী বিতিন্ন কথা, মন্ুর আমলে যাহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল 
কি মহাভারতের সম এ পৌণ্ড ও শকজাতি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়। 
পরিচিত হইয়াছে, কিন্তু লিচ্ছিবিগণ মল্লগণ, খশগণ, বল্লগণ অর্থাৎ 
ঝালাগণ আজও সমাজে, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়। পৃজিত হইতেছেন, কিন্ত 
তাহাদিগকে আমর! কি করিয়া শৃদ্র বলিতে পারি? লোকের জাতিও 
অবস্থা চিরকাল কালধর্ম্ে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে, অন্ত যে কায়স্থ 
জাতি সাবিত্রীত্রষ্ট হই সর্বত্র সমাজে ঘ্বণিত ও নানা প্রকারে উৎপীড়িত, 
কা'ল সেই বিরাট জাতি সাবিত্রী গ্রহণ করিয়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়! সমাজে 
পরিগণিত হইবেন ন! তাহা! কে বলিতে পারে? কারণ বঙ্গীয় চিত্রগুগু 
কায়স্থগণ ব্রাত্া হইলেও বুধলত্ব প্রাপ্ত হন নাই, কতকগুলি শ্বাথপর 
লোকের নিকট হীন ও শুদ্র হইলেও কালে এই দেবনদী বিধৌত বঙ্গদেশের 
সমাজে কারস্থগণ শুদ্র বলিয়। কলঙ্কিত ( হইবেন না, ) হইলে শঙ্করাচার্যের 
বাক্য মিথ্য। হইবে, স্থৃতরাং তাহাদের কৃত শ্রান্ধাদি ও ক্রিয়াকর্ম কোন 
কালেই পণ্ড হইতেও পারে না -ইহ1 ্রবসত্য । 
যখন বারেন্ত্র ভূমিতে ক্ষত্রপ কায়স্থ পালরাজগণ বাড়ে শুররাজগণ 
রাজত্ব করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই বঙ্গে যাদব বংশের অথবা বন্মা 
২০৪ 
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বংশের অভ্যুদয়। আমর! প্রথমে বেজনীসার তাম্রফলকের বলে বলি 
বথা--খলু বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্ঞয়ন্কন্নাবারাৎ মহারাজাধিরাজঃ 
বরধপাদান্ধ্যাত পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমতট্টারক মহারাজভক্ত...প্রীপৌগ্, 
ভূক্ত্যান্তপাতি এইরূপ লিখিত আছে--দেখিতে পাই। ইহার বলে 
আমরা মনে করি উহা! বর্মাবংশসভভৃত হরিবন্মী ও ভোজবশ্মা যাদববংশ- 
সম্ভূত। উক্ত তাত্রলেখে লিখিত আছে বন্ম। উপাধিধারী “হরির বান্ধব” 
ব। পিভৃবংশ বর্ধন এই গুরুগম্ভীর নাম ধারণ পূর্বক শ্লাঘ্য ভূজযুগ্ললের 
দ্বার যৃগেন্দ্রগণের গুহার মত সিংহপুর গ্রহণ করিয়াছিলেন যথা 
বন্মণোইতিগভীরতামদধতঃ শলাঘৌতুজোবিভ্রতো, ভেজুঃ সিংহ পুরং গুহ 
মিৰ মৃগেন্দ্নাং হরেব্ববান্ধবাঃ। 


01215001016, [00102 ৬০] [, 19, হঝ, 


বর্তমানে হিমালয় প্রদেশে দেরাছুন জেলায় «মড়া নামে” গ্রাম আছে: 
সেই গ্রামে লকৃথা মণ্ডল নামে একটা প্রাচীন মন্দির আছে। তার মধ্যে 
্রীষ্টী সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে উতৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। 101. 
[01155 1150 00400 নুএ2া 15100510510 বি ০:00551 
ঢ:০৮19০০ ৬০1. [. সেই শিলালিপিতে আমর! দেখিতে পাই 
কলিষুগের আরম্ত হইতেই যাঁদব-বংশীয় বর্ম রাজগণ রাজত্ব করিতে 
ছিলেন, সেই বশ্শ বংনীর ১২ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। শেষ বর্মরাজ 
ভাস্করের কন্তা জালন্গর রাঞ্কুমার চন্ত্রগুপ্ডের পত্বী ঈশ্বরাদেবী উক্ত 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

(80107501015 [70165 ৬০1 1. 00, 71.) 


্রীষ্টাপ্ সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক যুয়ান্‌ চুগ্াং সিংহপুরে আগমন 
করিয়াছিলেন তিনি লিখিয়া গিয়াছেন [সংহপুরে রাজ্যে কাশ্মীরের কর্কট 
২৪৫ 


রাজার জাতি 
নাগবংশীয় কার়স্থরাজবংশগণ শাসন করিতেছিলেন (9/90১৩:5 ড৪৪ 
10270 ৬০1, [.) 
উত্তরাজবংসের বংশলতা! দিই-_ 
সেনবন্ধ্ 


আরা 

্ 

পরাণ 

বধ 

সিংহবর্ঘা 

জলবর্মা 

উন 

বা! অচলবন্মা 


০০৩ 


| | 
দিবাকরবর্ম] তাস্ককবর্মা 





মহীবজ্ঘল রিপুষজ্ঘল 
ঈশাদেবী 

ন্দালন্ধররাজপুত্র 

উক্ত ভোঙ বর্মার তাত শাসনে লিখিত টা রি 


যাদব সেনার যুদ্ধান্্া কালে বঙ্জবর্ম। জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই 
তাত্র লেখ খানি প্রথমে দিই-- 
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রাজার জাতি 
অভব্দথকদাচিদ্যাদবীনাং চমুনাং সমরবিজয়যাত্রামজলং 


বব । 
শমন ইব রিপুনাং সোমবদ্বান্ধবানাং কবিরপি চ কৰীনাং 
পণ্ডিতঃ পগ্ডিতানাং ॥ 
জাতবন্ধম। ততো। জাতো৷ গাঙ্গেয় ইব শান্তনোঃ। 
দয়াব্রতংরণক্রীড়! ত্যাগো যস্ত মহোতসবঃ ॥ 
গৃহৃন বৈণ্য পথুশ্রিয়ং পরিণয়ন, কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং। 
পোগ্ডেযু প্রথয়ন, শ্রিয়ং পারভবংস্তাং কামরূপশ্রিয়ং। 
নিন্ন্দিব্য ভূজশ্রিয়ং বিকলয়ন. গোবদ্ধনস্থশ্রিয়ং । 
কুর্ববন, শরোত্রিয়াচ্ছি,য়ং বিততবান্‌ য়াং সার্বভৌম শ্রিয়ম্‌ 
--( বেলাব তাম্রলেখ ৬৮ শ্লোক) * 
তিনি শত্রদিগের পক্ষে বমতুল্য, বন্ধুদ্দিগের পক্ষে চন্দ্রতুল্য, কবি- 
গের মধ্যে কবি পগ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয় খ্যাত ছিলেন» 
শাস্তন্থ হইতে গাঙ্গের তাহার ন্যায়, তাহ! হইতেই জাতবর্্মা জন্মগ্রহণ 
করিলেন, দয়াই তাহার জীবনে একমাত্র ব্রত ছিল, যুদ্ধ বাহার একমাত্র 
ক্রীড়া! বল! যাইত, স্বার্থত্যাগেই বাহার মহাউৎসব ছিল তিনিবৈণ্য 
কর্ণের কন্ঠ। বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া! পৌণ্ডের রাজস্রীকে দমন করিয়া 
কামরূপঞ্রীকে পরাজীতি করিয়া কৈবর্ত দিব্যক ভুজতীকে প্লানি করিয়া 
গোবর্ধনের শ্রীকে পক্ষাাত গ্রস্ত করিয়া জকে শ্রোতিসাৎ করিয়া 
সার্বভৌম শ্রীকে বিস্তার করিলেন। অর্থাৎ নিজে সার্বভৌম রাজা 
হইলেন। কৌশান্ব! পতি গোবর্ধন রামপালের অধীনে সামস্তনৃপতি ছিলেন। 
তৎপর জাতবন্ার পরে হরিবর্ার নান পাওয়। যায়। এই জাতবর্মা ও 
হরিবর্দমীকে সায়স্ত,ব মন্থসদৃশ “আদি রাজ” বধিয়। গিয়াছেন। 
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রাজার জাতি ্‌ 

“সোপি পাপ ফছুং ততঃ ক্ষিতিভূজাং বংশোয়মুজ্জস্ততে | 

বীর শ্রীশ্চ হরিশ্চ ষত্র বন্ুশঃ প্রত্যক্ষমেবৈ ক্যত || 

সোপীহ গোপীশত কোলিকারঃ কৃষ্ণ মহাভারত সুত্রধারঃ | 

আছ্ভঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ প্রাছুভুবোদ্ধতভূমিভারঃ ॥ 

পুংসামাবরপত্রয়ীং নচ তয়াহীন! ন নগ্ন! ইতি 

এয্াংচাক্ভূতসঙ্গরেষুচ রসাদ্রোমোদগ। মৈর্বর্র্মনঃ। 

নেই বীর শ্রীহরি যে বংশে বহুবার প্রত্যক্ষপ্ূুপে দেখ! দিয়াছেন 
ইহলোকে শত গোপীগণের সহিত কেলী করিয়াছেন ও মহাভারতে 
আদি পুরুষ কৃষ্ণ অবতার বলিয়া৷ কথিত হইয়াছেন সেই পুরুষেরত্রয়ী 
বেদ হীনাও নঠে নগ্রাও নহে। অর্থাৎ বেদ তাহার একমান্র অবলম্বন 
তিনি বৈদ্দিকাচাব্রবহিভূতি নহেন কিংবা নগ্ন অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণদিগের ন্যায় 
অবোর্দকাচারও নহেন। ' তিনি সমর ক্রীড়ায় মানন্দ হেতুক রোমোগ্ৰম 
দ্বারা “বর্মন” এই কারণেই তিনি বর্াউপাধিধারী, কোটালীপাড়ার 
অন্তর্গত বৈদিক সমাজ হইতে হরিবন্মাদেবের ভবভূ্বার্তা নামক গ্রন্থে 
যে পরিচয় পাওয়া! ষায় তাঠা প্রথমে দিই | 

স্বস্তি সমস্ত-নরপতিকঝুলললাম প্রোদ্দ গুভু স্দগুসম্ডিত-বিকরা- 
লকরনালভয় প্রকম্পিত দক্ষিণ পৃথাগতা! শেষরিপুবান্যজৈনবৌদ্ধাদি- 
বিধন্রাপর্ন্মসমার্দন খবর্বীকুৃতসর্বেবাবর্বীপতি গব গৌরবো | নাগেন্দ্র- 
পত্তনাদ্যনেকদেশবিঞয় লঙ্ছোদ্দ/মজয় শ্রীরেকাভ্্ক'নন প্রতিষ্ঠা- 
পিতহরিহরবিরিঞ্ি বৈদেহীরাঘবলক্ষণ হনুমদাদাস্টোত্তরশত ভূত- 
বৈজয়ুন্তী নিভ।সিতামন্দগন্ধ পরসূ প্রসূনপটলসৌন্দধ্যা দিন ্কুতনন্দন- 
কানন বৈভব পরষামোদময়োদ্যান সমলঙ্কৃতস্থরপথসংস্পশি সুন্দর 
মন্দির মন্দাকিনী বিমলকীলালকমলকংহল[রেন্দীবর সোনায় বুন্দ- 
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রাজার জাত 
ংশোভিত স্থবিশাল সরোবরসংহতিঃ.*দেশনিবাস নিখিল 
শাস্তাস্্রনিপুণ-পরিজ্ঞানলব্ধানন্য-বৈচক্ষণ্যবালভট্ট ভ্টাচার্যযগর্গ- 
বাচস্পতিপ্রমুখ- বিশ্ববিখ্যাতসপুসচিব সানুচর্ধ্য নির্ববন্তিত সম্যক্‌- 
স্বপররাষ্রসর্ববব্যাপারো বারাণসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপাদারবিন্ন সন্দ- 
শরার্থ-সমুগ্ভতম্বজননীন্বচ্ছন্ন পরিচারকৃতে প্রবত্তিতপ্রশস্ত বত্্ণ- 
সদনুমত প্রতিনিয়তসন্নীতি পরিসেবনসম্প্রাপতপরমশন্দ্মা বঙ্গাঙ্ 
কলিঙ্গাগ্ভশেষজনপদবহুমতাউুতকন্্মা ধন্দ্যানুগতাখিলকর্ম্মা দিগন্ত- 
সম্ততাকীত্তিসম্ততিরত্যন্তদয়াত্র চেতাভূদেবভূ-দানাভ্জিতাশেষধর্ম্মা 
জয়তাচ্চিরং রাজাধিরাজো দেবসশ্রীহরিবন্ম্া” । (ভবভূমি বার্তা ) 


কিনি রাজধিদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়াছিলেন, 
ধাহার প্রাপ্ত ভুজবুগলদ্বারা সহস্র সহস্র উপস্থিত শক্রগণকে কম্পিত 
করিতেন, যিনি অহিন্দু জৈনবৌদ্ধ প্রভৃতি বিধন্ীদিগের চিরকালের মত 
সখ শাস্তি দূর করিয়া দিয়াছিলেন, ধাহার প্রভাবে ও অতুলবিক্রমে সমস্ত 
রাজন্যবর্গের অহঙ্কার চূর্ণ ও বিধবন্ত হইয়াছিণ, যিনি পৃথিবীর নাঁনাদেশ 
জয়করিয়৷ এমন কি নাগেন্দর পত্তন প্রভৃতি করতলস্থ করিয়া পৃথিবীতে যশ- 
রাশিতে বিতৃষিত হইয়াছিলেন, যিনি একাত্্কাননে হরহবি, ব্রঙ্মা, সীতা, 
রাম, লক্ষণ, হনুমান প্রভৃতি ১*৮ টী দেব বিগ্রহ ও চারিদিকে নানাপ্রকার 
অত্যাশ্চার্য্য পতাকার ছার স্থসজ্জিত করিয়া নানা প্রকার ফল ফুলের 
দ্বারা অপুর্ব নন্দনকাঁনন অতি উচ্চ মন্দির সকল এবং মন্দাকিনীর স্তায় 
স্বচ্ছ সরোবর সকল যাহাঁতে কমলকহলার ইন্দীবর প্রভৃতির ছারা 
উদ্ভাসিত ও বিস্তৃত সরোবর সমূহ প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন, যিনি নান 
প্রকার শাস্ত্র ও শক্ত বিদ্যায় অতি নুপটু ছিলেন, ধিনি অসাধারণ পর্তিত 
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রাজার জাতি 

বলিয়া খ্যাত ছিলেন, যিনি গর্গ, বালভট্ট, বাঁচম্পতি ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত 
সাতজন সচিবের সাহায্যে নিজরাজ্যে ও পররাষ্ট সচিবের কার্ধ্য 
করাইতেন, যিনি নিজ জননীর পদযূগল-দর্শনাভিলাষে ঘ্চ্ছন্দে 
যাতায়াতের নিমিত্ত বারানপী পধ্যস্ত একটী সরল সুবিখ্যাত পথ প্ররস্তত 
করিয়াছিলেন, ঘিনি সদাসর্ববদা সাধুজনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, 
ধাহার অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রদেশে অদ্ভুত রাজকীত্তি সকল নিনাদিত 
হইয়াছিল, যিনি ক্রিপ্াকন্ম প্রভৃতি ধর্মের জন্তই করিতেন এবং দিগণ্দিগন্তর 
কান্তি কলাপ-নৌরভে উদ্তািত হইয়াছিল, ধিনি পরম দয়াবান, যিনি 
ব্রাঙ্গণরিগকে প্রঃর ভূনম্পতত্ত দান করিয়াছিলেন ও অশেষ পুণ্য সঞ্চয় 
করিয়াছিলেন, ধাঁহার কৃপায় ও দয়ায় আমাদিগের অর্থাৎ গৌতম-গোত্র 
এই কেটালীপাঁড়! গ্রামে আসিয়৷ সুখে স্বচ্ছন্দে বান করির।ছিলেন 
সেই রাজেন্রকুলশিরোমণি মহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ধদেবের জয় হউক | 
ধিনি ধর্মমবিজয়ী বলিয়া কথিত হইয়াছিলেন, যিনি ধর্রক্ষার জন্ত অস্ত্ 
ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি বেদের শক্র জৈন বৌন্ধদ্গকে দেশ হইতে 
বিভাঁড়িত করিয়াছিলেন, যিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই 
হরিবর্ধ। দেবের মন্ত্রী ও সন্ধিবিগ্রহিকের কাধ্য ভবদেৰ ভট্ট, ধিনি 
নুপ্রসি্ধা বাঁলবল্ভিভুজঙ্গভবদেবভষ্ট। ভবদেবের  প্রশন্তিতে 
লিখিত আছে বন্বরাজের রাজলক্ী বিশ্রীমী সচিব শুচি 
মহাপাত্র ও মহামন্ত্রী ও মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। যথা__ 


যে! বঙ্গরাজরাজ্য শ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ। 
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যঃ সন্ধিবিগ্রহিঃ ॥ 


স দেবকীগর্ভভবংভুবঃ স্থিতৌ সমর্থমুচ্চৈঃ পদলব্ধ পৌরুষম্‌। 
সরম্বতীজানিমজীজনত স্ৃতং জতগন্থ গোবদ্ধনমচ্যুতোপমম্‌।॥ 
২৯ টৈ 


_. রাজার জাতি 
বরস্থলীষু চ সভাহু চ তীথিকানাং দোর্লীলয় চ কলয়া চ বচস্থিতায়াঃ। 
যোবদ্ধগ্নন্‌ বন্থুমতীঞ্চ সরম্বতীঞ্চ দ্বেধাব্যধত্তনিজনামপদং সদর্থং ॥ 


বন্দ্যাং বন্দ্যঘটায়স্য ব্রহ্মণঃ প্রয়তাং স্ৃতাং। 
শ্বাল্গোকামঙনারত্বং পত্বীং সঃ পরিনীতবান্‌ ॥ 

তস্যং স্বপ্নবিধানবোধিতনিজোত্পাদঃ স দেবো 
হরির্জীতঃশ্রীভবদেবমুর্বীরযুতঃ ্ষমামগুডলী কশ্ঠপাঁৎ ॥ 


মং রং রঃ ১ চে 


বন্মন্ত্র শক্তিসচিবঃ স্থচিরং চকার রাজ্যং স ধর্্মবিজয়ী হরিবন্ধ্মাদেবঃ 
তন্নন্দনে বলতি যস্য দণ্ুনীতির্বআ্পনুগাবলকল্প- লতেব লক্গমীঃ ॥ 


সপ ্ ল্ত এ 


বৌদ্ধান্তো নিধিকুস্তসন্তবমূনিঃ পাঁষগুঃ বৈতপ্ডিকঃ 

প্রজ্ঞাখগুন পণ্ডিতোয়মবনৌ সর্ববজ্ঞ্লীলায়তে। 

( অনন্ত বাসুদেব প্রশত্তি) (২০) 
তিনি এই ভূমগ্ডলে আসিয়! উচ্চ পদ লাভ ও পুরুষকার প্রাপ্ত 
দেবকীগর্ভোডূভ সরম্বতীপতি গোবদ্ধন নামে এক অচ্যুতোপম সন্তান 
উৎপাদন করিলেন। যিনি বীরক্ষেত্রেঃ সভাতে, তীর্থে, হস্তযুদ্ধে, 
কলা ও বাগ্সিতা প্রকাশ করিয়। এই পৃথিবীর সৌন্দ্ধ্য বৃদ্ধি করিয়া 
নিজ নাম সার্থক করিয়াছিলেন। তিনি পরম পূজনীরা বন্যঘট 
কুলোস্তবা স্বাঙ্গকানামী এক অতুলনীয় নারীকে পত্বীরূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ হরি ভবদেব মুগ্তিতে এই পৃথিবীতে কশ্ঠপরূপ 
ধারণ পূর্বক গোবর্ধন হইতে ধরামগুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন | 
যাহার মন্ত্রপক্তি সচিব হরিবর্মদেব বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

২১১ 


রাজার জাতি 
তাহার পুত্রও দণ্ডনীতির বশবর্তী হইয়া লক্ষমীকপ্পলতার ন্তার 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধ জলনিধির অগন্ত্যস্বূপ বৈতগ্ডিকদিগের 
স্তার় পাষগুদিগকে ধ্বংস করিয়া এই পৃথিবীতে লীলা করিয়াছিলেন। 
তিনি ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে ১০৮টা দেবমন্দির নির্মাণ করিয়া! অক্ষয়কীন্ি 
রাখিয়া গিয়াছেন। ভবদেবের প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ গ্রন্থে তিনি 
সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া পরিচিত। প্রত্বতত্ববিদু কীলহোর্ণ তাহার 
প্রশত্তির লিপিকাল লিখি! গিয়াছেন। 

তিনি “হস্তিনীভট্ট গ্রাম৮  দ্রশমশতাব্দীতে পালরাজ 
মহীপালের নিকট প্রাপ্ত হন। 13112.0 817৭৮2০7397] 
5 1৬০00100102 01381052115 10917751917 056 48518010 
১০০1৪ ০ 817671. (ই, ৪.) (৬০1. ৬1] 22০ 347. ) 

ভবদেব সিদ্ধল গ্রামীয় বলিয়া পরিচিত, ওরফে শেতলগী৷ 
রাটবাসী। ভবদেবের কুলপ্রশক্তিতে লিখিত আছে, যে হরিবন্মদেবের 
শেষ অবস্থায় তৎপুত্র যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হন এবং ভবদেবের 
পরামর্শমত রাঁজকাধ্য পরিচালিত করিতে থাকেন । হরিবন্শদেবের 
পর তাহার অপর ভ্রাতা শ্ামলবন্ধী বঙ্গাধিপ হইয়াছিলেন, 
শ্টামলবন্্মা জাতবন্মার ওুঁরসে চেদীপতি সম্রাট কর্ণদেবের কন্ত! 
বীরপ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । যথা,__ 

বীরশ্রিয়ামজনি শ্যামলবন্দেবঃ 
শরীমাগ্তগণড প্রথমমঙ্গলনামধেয়ঃ 
(17015720172 10010911195 786.) 

এই শ্ঠামলবর্ার পরিচয়ে আমরা বেশ জানিতে পারিতেছি, তিনি 
ভারতবিখ্যাত প্রবল পরাক্রান্ত কায়স্থনূপতি, ইনি চেদীপতি কর্ণদেবের 
করালকবল হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। শ্ঠামলবন্ধীর পাটরানি; 
মসামান্যা সুন্দরী মালব্যদেবী “জগৎ বিজয় মল্লের” কন্ত। | | 

২১২ 


রাজার জাতি 
তখোদয়ীসুনুরভূৎ প্রভুতপ্রতাপবীরেম্বপি সঙ্গরেষু। 
বশ্চন্দ্রহাসপ্রতিবিদ্বিতং স্বমেকংমুখং সন্মুখমীক্ষতেন্ম ॥ 
তস্যমালব্যদেব্যাসীৎ কন্যা ব্রেলোক্যন্ুন্দরী, 
জগদ্িজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ ॥ 
পুর্ণোপ্যশেষভূপালপুত্রীনামবরোধনে । 
তস্যাসীদগ্রমহিষী সৈবসামলবর্ত্রণঃ ॥ 
ভোজের বেলাব-তাম্ লেখ 
১০-১২ (শ্লোক) 
তন্মিন, বাসাবন্ধুতীমুপগতে রাজ্যে চ-_কুল্যাকুলে 
মগ্রম্বামিনিতস্যবন্ধুরুদয়াদিত্যোহভবদভূপতিঃ | 
যেনোদ্ধত্যমহার্ণবৌপমিলৎকর্ণাট কর্ণ প্রভূমুধ্বা- 
পালকদধিতাং ভূবমিমা্ত্রীমদ্বরাহায়িতং ॥ 
লক্ষ্যদেৰ ও নরবন্মীর নাগপুর প্রশস্তি 
(15007121201012 [00155 ৬০1, 1] 825 18০.) 


এই জগমল অথবা আদ্িত্যের কত কত অতীত কুলগৌরব 
কাহিনী চারণদ্দিগের মুখে কীগ্তিত হইতেছে। উদয়াদিত্যের প্রথম- 
পুত্র লক্ষ্যদেৰ ছিতীয় নরবন্মা তৃতীয় জগন্দেব এই উদয়াদিত্য 
তোজের তাত্রশাসনে উদ্য়ী বলিয়া খ্যাত। 
(0. ১ 178210502180720296 100227250. উ2]ঞ 
[১955 287০) 

এই উদয়াদিত্যের পুত্রগণ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। ভোজের তাত্রশাসনে তাহাদের অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী 


টি িভী। 


রাজার জাতি 
লিখিত আছে। অধ্যাপক কীলহোর্ণর মতে, সাহারা ১০৮০ হইতে ১১৪৪ 


পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।  ' 
(£0186752 [09102 ০. 929 186. ) 


বঙ্গাধিপ শ্ঠামলবর্্মা বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পাশ্চাত্য 
বৈদিকগণকে কর্ণাবতীসমাজ হইতে আনয়ন করিয়া শাকুনসত্র 
যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন ও বৈদিক 
কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, কর্ণাবতীসমাজ হইতে বেদবিদ যশোঁধর 
মিশ্রকে ১০০১ শকে বিক্রমপুরে আনয়ন করেন। 
ততঃ শ্যামলবন্্াতী গত্ব! কর্ণাবতীং স্থৃধীঃ 
ন কর্তূং সম্মতং যজ্জে শশাক পৃথিবীপতিঃ 
কাশীরাজস্ততোঃ গত্বা সংস্তূয়চ যশোধরম্‌ 
চকার সম্মতং "তশ্ম্পিন, যজ্ঞ শ্বামলবর্ম্মণঃ | 
( পাশ্চাত্য বৈদিককুল পণ্রিকা ) 
স্তামলবর্ধ্া দি শূদ্র হইতেন তাহা হইলে বেদবিদ্‌ যশোঁধর মিশ্র 
(বৈদিক ্রাঙ্গণ) নিশ্চয়ই পতিত হইয়াছেন ও তীহাঁর বংশধরের৷ আজ 
পতিত । পাশ্চাত্য কুল পঞ্তিকায় লিখিত আছে, গৌড়ে মহারাজ শ্যামল 
বন্থা আবির্ভত হইয়াছিলেন। এই মহীপতি বহু বৃপতি কর্তৃক অর্চিত 
এবং নিজে, ১১৭২, খ্রীঃ নিজ বাহুবলে শক্রকে নিহত করিয়া 
গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বারেক 
ঢাকুর রচয়িতা লিিয়াছেন যে, এই সময়ে অনেক ত্রাক্গণ ও কায়স্থ 
আসিয়াছিলেন। ভোজবর্শার ভালেখের স্লোকরচয়িতা কবিপুরুষোত্ম 
দত্ত রাজকবির আসন অলম্কত করিয়াছিলেন। শ্টামলবন্ধার 
মৃত্যুতে তিনি লিখিয়া গিয়্াছেন “হা ধিক কিকষ্ট অন্য পৃথিবী 
ৰীরশৃন্ত হইল । আবার রাক্ষসগণের উৎপাত উপস্থিত হইল 1” 


সি? 


রাজারজাতি 
শ্য1মলবশ্মা গৌড়াধিপ, রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেইজন্ত 
বিক্রমপুরে একটা গ্রাম " “রামপাল” বলিয়া পরিচিত ' আছে। 
ভোজবন্মীর তাঅশাঁসনে দেখিতে পাই যে সাবর্ণগোত্র যন্ুর্ব্বী ব্রাঙ্গণ 
শ্রীরামদেবকে তাত্রশাসন দ্বারা গ্রাম দান করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর 
পরগণায় নিজ নামে ভোজেশ্বর দেবমূত্তা প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্থানে 
ভোজেশ্বর নামে পাশ্চাত্য বৈদ্দিকগণ্রের একটা প্রকাঁও সমাজ বর্তমান 
আছে । | 
আজ কালের আবর্তে এই বিরাট কায়স্থ জাতি শৃদ্রত্ে পরিণত 
হইয়াছেন। কিন্তু এ জাতি কোঁন কালে শূদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন ন1। 


ষন্ঠ অধ্ায়। 

যেকালে সুদূর বারেন্দ্র ভূমিতে “কৈব্ঞপতি দিব্যক” অরাজকতা 
উপস্থিত করিয়াছিলেন সেই সময়ে বাঁঢ়ভূমিতে পতিতোদ্ধারিণী জাহ্বী 
তটে বিজয়পুরে সেনবংশে ক্ষত্রপ কায়স্থ-কূলচুড়ামণি সামস্তসেন 
অদ্বিতীয় বীর কায়স্থদিগের শিরোমুকুট ধীরে ধীরে শৌধ্য বীর্যের 
পরিচয় দিয়া কাঁঙ্রিমান স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। 
কায়স্থ অমরকবি উমাপতি ধর মহাশয় তাহার প্রতাপের অজন্র পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। সামস্তসেন হইতে হেমস্তসেন শ্রবংশীয় নৃপতিগণকে 
পরাজিত করিয়া! সিংহপুরে রাঁজত্ব করিতে থাকেন, তৎপুত্রই বিজয়সেন। 
এই বিজয়সেনের অপূর্ব কীন্তিকাহিনী ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে :-- 
আপনি “নান্তোবীর বিজয়ী”। বিজয়সেন বহু বৈদিক ত্রাক্ষণ আনিয়া 
তাহাদিগকে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বহু কায়স্থকুলগ্রস্থ 
ইহাকে আদিশূর তুল্য বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। বিজয়সেন 
অস্তিমকালে যুন্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়! কেবল ধর্মচ্চার় জীবন 
অতিবাহিত করিভেন। তাহার সেই তেজঃপুঞ্জ এবং বিশাল কাস্তি দর্শনে 
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্রঙ্গাবর্গ তাহাকে দেবাদিদেব মহাদেব তুল্য মনে করিয়। ভক্তিমিশ্রিত 
ভয়দহকারে পৃজা করিতেন। তাহার অন্ত একটী নাম ছিল 4রৃষভ- 
শঙ্কর”?। কেশব-সেনের তাত্রশাসনে তিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের অবতার 
বলি! পরিচিত আছেন-( 1০901702106 0)6 8512008০০1০ 
গে 367158] টব, 9. 7905 75৩ 5০) 
বিজয়সেনের রাজধানী মুর্শিদবাদ জেলার নশীগুর হইত্তে দেড় 
মাইল উত্তর পূর্বে বিজয়পুর নামক প্রসিদ্ধ স্থানের অনতিদূরে 
ভাগীরথী তটে “সিংহা” অথবা! সিংহেশ্বর নামক গ্রামে অন্যাপি 
রমণাদীঘি বর্তমান । এত বড় প্রকাণ্ড দীঘি, আর কুন্রাপি 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। যবনেরা আসিয়া সেই স্থান অধিকার 
করিলে পর, সেই “রমণী দীঘি” “শেখের দীঘি” বলিয়া পরিচিত হয়। 
এইসময়ে দেব, দত্ব, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ব্যতীত বু কায়ন্থ 
সন্তান .আগিয়া রাঁজা বিজয়সেনের নিকট হইতে কোণা, বট, দ্রোণ, 
বদ্ধমান, মধুঃ কর্ণ, কক্ষ ও রায়না এই আট খানি গ্রামপ্রাপ্ত হন, 
দ্বিজবাচষ্পতির “বঙ্গজ কুলজীস|রসংগ্রহে” এই প্রকার লিখিত তাছে_ 
অফ্টকোণোবটঃ দ্রোণো বদ্ধমানঃ মধুস্তথা। 
কর্ণকক্ষৌ চ রায়না কায়স্থানাং শ্থানাউকাঃ ॥ 
আচাধাচুড়ামণির “প্রাচীন কারিকায়” লিখিত আছে-_ দ*রথ গুহ 
কোটদেশের রাজকুমার। তিনি গুহ বংশীয় কলিঙ্গাধিপ 'হশিব 
বা শিবগুহ। ইনি বৌদ্ধধন্মের ইতিহাসে ন্ুপ্রসিদ্ধ,+ এই 'গুহশিব 
বংশ গ্রীষটীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ওর্তপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনি ক্রাঙ্গণদিগের পরামর্শ মত পূর্বতন রাজাদিগের স্তায় “দুদ্ধদ্ত 
পুজা হইতে ক্ষান্ত হন। এই বুদ্ধনন্ত বুদ্ধদেৰের মহানির্বাণের পর তাঁহার 
প্রানাধিক কায়ন্থশিষ্য “ক্ষেম” কর্তৃক উৎকলে আনীত হয়। তিনি 
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আপন রাজধানীতে মহা উৎসব ও সমারোহের সহিত ““বুদ্ধদস্ত” 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রঙ্গদত্তের বংশধরের মধ্যে গুহশিব একজন প্রসিদ্ধ 
নরপতি ছিলেন। তৎকালে উক্ত রাজ্য হারাইয় গুহশিব প্রীণত্যাগ 
করিলে পর দস্তকুমার ছদ্মবেশে সেই পবিত্র দত্ত লইয়া তালি নগরে 
প্রস্থান করেন । তথ! হইতে জাহাজে উঠিয়া! সিংহলে গমন করেন। তদবধি 
বুদ্ধদেব সিংহলে পৃজত হইয়৷ আঁসিতেছেন। যখন বুদ্ধদন্ত লইয়া! সিংহলে 
দত্তকুমীর পৌছিলেন, ততৎকাঁলে **্ীমেঘবাহন” সিংহলে রাজা ছিলেন 
তাহার রাজত্বকাঁল ৩২০-__-৩৩০ শ্বীঃ অব । ুহশিবের বংশধর দশরথগ্ুহ 
গুহবংশের উজ্জ্বল চন্দরস্বরূপ কোটদেশের অধিপতি, বেদনিষ্ঠ এবং ব্রাঙ্গণ- 
ভক্ত, তাই “প্রাচীন কুলকারিকায়” আমরা এইরূপ পরিচয় পাই-_- 
দশরথ গুহএষ জ্ঞানবান্‌ শুদ্ধবেশে। 
গুহকুলরজনীশঃ কোটদেশক্ষিতীশঃ। 
দ্বিজবরকুলসেবা বেদনিষ্টোপজীবী 
শ্রন্ত গুহকুলভাষস্তত্র সর্ববস্তহাসঃ ॥ 
দশরথ বন্গুর সম্বন্ধে 'প্রাচীনকুলকারিকায় আঁচার্ধচূড়ামণি এইরূপ 
লিখিয়৷ গিয়াছেন। 
বন্থু পুর্বে সমাধ্যাত অনন্তানন্দ সংজ্ঞকঃ । 
তৎপুত্রো বিজয়ী নাম তস্য পুত্রো মহার্ণবঃ ॥ 
গুণাকর স্তৎপুত্র স্তপুত্রো জয়ধনস্তথ । 
যশোধনো৷ মহাবীর্য্যঃ গৌতমন্তস্যবৈ স্থৃতঃ ॥ 
তত্স্ত রাবণঃ | 
সুর্যবংশে সমুৎপন্না মোহিনী নান্দী কম্যকা । 
রাবণেন পরিণীতা সূর্্যসোমগ্ডণৌ পমৌ 
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্বতৌ শস্তুদশরথৌ পরমোদশরথাত্বজঃ। 
লক্ষমণপুষণো সুতো গুণান্থিতৌ মহাজনৌ ॥ 
( আচার্্যচূড়ামণিরকারিকা) 


এই দশরথ বন্থু চেদ্িরাজ ছিলেন; বস্থবংশের প্রথম ব্যক্তি 
অনস্তানন্দ, তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপর মহার্ণৰ, তৎপুত্র গুণাকর, 
তারপর জয়ধন, তারপর যশোঁধন, তারপর গৌতম, তারপর রাবণ 
ইনি হৃর্ধ্যবংশীয়া মোহিনী নামী এক কন্তাকে বিবাহ করেন, তাহার 
পুত্র দশরথ ও শল্ভু এই দশরথ পঞ্চব্রাঙ্গণের সহিত বজে আগমন 
করেন ও রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন এবং ইনি শ্রীবাস্তবকায়স্থ বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন। দশরথের পুত্র পরম, পরমের পুত্র লক্ষণ ও পণ, 
রাবণের অন্ত এক নাম, ছিল বীরনাঁথ চক্ষিণ রাটীয় ঢাকুরী হইতে 
আমরা জানিতে পারি | | 

বীরনাথ সুতবস্থ। 
_ দ্শরথ নাম, দক্ষিণ রাঁড়ে ধাম, 
গৌতম গোত্রেতে ইযু। 

তারপর ভরঘবাজ গোত্রীয়, দক্ষিণ রাট়ীয় দত্তবংশের ঢাকুরী 
হইতে আমরা জানিতে পারি, পুরুষোত্বম দত্ত একজন বেদনিষ্ঠ ব্যক্তি 
ছিলেন। রাজা! বল্লালসেন সম্বন্ধে আমর! হরিমিশ্রের কারিকা হইতে 
জানিতে পারি যে বিজয়সেনের দেহত্যাগের পর অন্য কেহ তীহার য্াজ-? 
সিংহাসন দাবী করেন, এইভন্ই বিচক্ষণ বিজয়সেন মহারাজ বল্লালের 
জন্মের পরেই তীহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ বন্তাল 
একজন শৈব মহাবীর, রাজনীতি-পরায়ণ, দেবদিজভক্ত, শাস্জ্ঞ, 
ছিলেন। বঙ্গদেশে বল্লালের স্তায় বিধ্যাত নুপতি দ্বিতীয় আর কেহ 
ছিল না। তিনি “দানসাগর” ও “অদ্ভুতসাগর” নামক গ্রন্থ লিখিয়া। 
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এবং স্বতি পুরাণ জ্যোতিষ শাস্তে অসাধারণ বিদ্যাবতা 
দেখাইয়া নিজরাজ্যমধ্যে প্রজাগণের সামাজিক নৈতিক 
উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার কুলপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজে অমরত্ব 
লাভ করিয়াছেন। বিজয়সেনের বৃদ্ধবয়সে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ 
করার অনেক কুলাচাধ্য তাহাকে “ক্ষেত্রজ” পুত্র বলিয়া কলঙ্কিত 
করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা আদৌ বিশ্বীদী করিতে পারিনা 
তারপর *“গোড়রাজমালায়” ৫৮ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই-- রাজসাহী 
পুঠিয়। নিবাসী ৬মহেশচন্দ্র শিরোমণির কুলগ্ন্থ হইতে উদ্ধত হইয়াছে 
যথা“ এহি পশ্ওক্রাঙ্দশ। সৎস্থাপম্ হল্লিস্তা 
আছিম্পুলল ল্াজ্ান্দর্গাল্লোহশ-তচ্স্তে কিছ 
কালাম্তল্ল তত€্দীহিত্র কুুলেতে উদ্ভব হইলেন 
বন্লালমেেন্ন”৮- উক্ত শিরোমনি মহাশয়ের কুলগ্রস্থ হইতে, 
. আদিশুর বল্লালসেনের সম্বন্ধ এইভাবে সুচিত হইয়াছে। 

রাজ্ঞঃ সপ্তম সন্তানস্য দৌহিত্রোভূদ্র্লালাখ্য:” 
সপ্তম সন্তানের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মাঝগ্রাম 
নিবাসী কাশীশেখর সিদ্ধান্ত ও মুকুটমণি মহাশয় “বরেন্দ্র 
অন্থসন্ধান সমিতিতে” যে কুলগ্রন্থ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই 
ইত্তন্বক্ষালে আছিম্ুল্ল লাকা গণি গোল্রেতে 
সমগক্রানসশ আনান কল্েন_ (পঞ্তভ্রান্মণেল 
নান ও গোত্র) আনস্্রন কাঁল্রম্সা আছিম্পুত্র ল্লা্গা। 
স্পগাল্লোহণ2 সপ্ন পুক্র্রাম্তল্ে দৃহিত্রবুচলে 
জশ্টমিলেন হল্লালঙ্নেন। এই২কলন ভ্ররিস্থ! 
কল্িস্ত্া আছিম্পুক্র ল্লাজা শগাল্লোহ ব্রা» 
দিপিক্ষে সওসসপুল্পত্ঘ জান্ত ক্লাজা সপ্ত মপ্পুলভজ্ব 
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বাজার জাতি 
জাম্ব ল্লাঙ্গা জুগ্য পাভ্র পাস্জ নান্মে অন্বিন্মেক 
বল্িস্সা ল্লাজা কল্েন কিছহ্চাল অভ্তল 
হ্বোহিত্র সস্ভান্সে জন্মিলেন নলালসেন। 
মহারাজ বল্ল।ল স্বীয় রাজ্য রাঃ বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগ্ড়ী, ও মিথিলা এই 
পাচভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক ভাগে একজন 
শাসনকর্ত। নিযুক্ত করেন। তীহার সময় বগৃড়ী উপবঙ্গ নামে খ্যাত 
ছিল, যশোহর এবং বিক্রমপুর উপবঙ্গের অন্তর্গত ছিল। উত্তররাটীয় 
স্থদর্শন মিত্রের অধস্তন ষষ্ট পুরুষ বটেখবর মিত্রকে মগধের শাসনকর্তৃত্ব 
দিয়াছিলেন। যথা-- 
বল্লালঃপুজিতো৷ তৃত্বা বটোহভুদ মগধেশ্বরঃ। 

বললাল স্ুপ্রসিদ্ধ গৌড়নগর নির্মাণ করেন এবং নিজ প্রির পুত্র 

লক্ষ্ণসেনের নামান্ুযায়ী গৌড় রাজধানীর নাম লক্ণাবতী রাখেন। 
(০০1, 9275605 417077775021771 556 248) 

ধলেশ্বরী ও পদ্মা! বিক্রমপুরের দক্ষিণে ছিল, বগৃড়ী ও উপবঙ্গ 
কতকটা সমৃত্রগর্ভশায়ী ছিল, নানাস্থান বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, 
কোথাও কোথাও জনবাঁদও ছিল, এই সকল জনস্থান অন্ধদ্বীপ, 
ুর্ধ্যস্বীপ, মধ্যন্বীপ, জয়ছীপ, চক্রদ্বীপ, কুশঘ্বীপ, নবদ্বীপ, 'প্রবালদ্বীপ 
ও চন্তরদ্বীপ বলিয়! খ্যাত ছিল। নবগ্রাম, যাদবপুর, আধারকোটা, 
অন্ধ ্বীপ, ইচ্ছামভী ও মধুমতী ভৈরব নদের উত্তরবত্তা। চাকদহ,_ 
চক্রদ্বীপ, গোবরডাঙ্গ|__কুশদহ বা কুশদ্বীপ। মধুমতীর পূর্ববাংশে বরিশাল 
জেলা চন্ত্রত্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজাধিরাঁজ' এই 
বল্লালদেন সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু 
এতদিনে প্রত্বতত্ববিদ্গণ সিন্ধান্ত করিয়াছেন যে তিনি “কায়স্থ-ক্ষত্রিয়” 
ছিলেন। এই বল্লালসেনের সময়ে কায়স্থ-সমাজে কি প্রকার অবস্থা 
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. _ রাজার জাতি 
ছিল এবং তিনি কি নিয়মে কুলবন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা 
মিশ্রকারিকাঁয় লিখিত আঁছে। প্রথমে তিনি বঙ্গজকায়স্থসমাজে কুল- 
বন্ধন করেন। বঙ্গজকায়স্থগণ অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয়, তাহারা অধীনতায় 
নন্দনকীননভোগ বাসনা করিতেও প্রস্তত নহেন, তেমনি স্বাধীনতার 
নরকভোঁগ করিতেও প্রস্তত, তাই তাহাদের মধ্যে কত কত পরাক্রান্ত 
স্বাধীন নৃপতিগণের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা আনন্দে আপ্লুত 
হই। মুসলমানদিগের অত্যাচারে বঙ্গজ কাযস্থগণ প্রগীড়িত হইয়া 
গঙ্গা যমুনার ছুই তীরে নানাপ্রকার সুলজ্জিত গ্রাম নগর পরিত্যাগ 
করিয়া হিংস্র শ্বীপদসন্কীল জলাভূমিতে অতি দীনহীনভাবে কাল 
অতিবাহন করিতেন ? তাই খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুর স্বাধীনতার 
বিজয় নিশান দিগ্দিগন্তে অক্ষুগ্র রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিস্ত 
আজও সেই স্বাধীনতার বীজ বঙ্গজ কায়স্থসমাজে দেখিতে পাওয়া 
যায়। কে বলিতে পারে সেই বাঁজ কালে" অঙ্গরিত হইয়া ফলপুণ্পে 
সুশোভিত বিশালপাঁদপে পরিণত হইবে না। 

মহারীজ বল্লালসেন চালুক্য রাজকন্যা রামদেবীর পাশিগ্রহণ 
করেন, তাহারই গর্ভে লগ্মণসেনের জন্ম । যথা 

ধরাধরান্তঃপুর মৌলিরত্ব চালুক্যভূপাল কুলেন্দুরেখা 
তস্য প্রিয়াভূত্বনুমানভূমি লক্মমী পৃথিব্যোরপিরামদেবী 
বন্থুদেব দ্েবকস্ৃতা দেহান্তরাস্যামিষ 
শ্রীমল্লক্ষাণসেন মুগ্তিরজনিন্মাপাল নারায়ণঃ । 
(লক্্ণসেনের মাধাইনগর তাঅলেখ ) ৯১০ 
ব্ল্পালসেন শেষ বয়সে মহা তান্ত্রিক হুইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 
তৎকারণে বৈদ্বিক ত্রাক্গণেরা কতকগুলি নীচ মিথ্যাপবাদ দিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু বল্লাল নিজে যে প্রকার অসাধারণ ত্রাক্ষণভক্ত ছিলেন 
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রাজার জাতি 
এবং ব্রাঙ্গণ প্রাধান্ত ্বীকাঁর করিতেন ও বেদ শ্রুতি স্থতি পুরাণাদিতে 
ও সনাতন ধর্শের দিকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তাহাতে তিনি 
এ প্রকার লোক ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বলিতে কি 
বল্লালসেন হইতে সমগ্র গৌড়মগ্ডলে ব্রাঙ্মণগণ সাক্ষাৎ দেবতার স্তায় 
পুজা পাইয়া আনিতেছেন। আজও যে বঙ্গে ব্রাক্মণগণ সমাজে 
শীর্স্থান অধিকার করিয়া সর্বত্র পুজিত ও সমাদৃত হইতেছেন তাহ 
সেই বল্লালসেনেরই কীত্তি। বল্লালসেন বৈদিক ক্রাঙ্মণদ্দিগকে 
আদৌ পছন্দ করিতেন না । মহারাজ বল্লালকে রাটী বারেন্্র ব্রাহ্মণ 
গণ একমাত্র ধর্শমরক্ষক প্রতিপালক বলিয়া মনে করিতেন। জগতে 
বল্লাল নিগৃহীত অনেক শৃদ্র জাতির সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, 
'সবহারই কৃপায় রাঁঢ় দেশের কৈবর্ত জাতি জলাচরণীয় হয়ঃ যে সমস্ত 
শুদ্রেরা বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়৷ বল্লালের ও ত্রাঙ্ষণগণের প্রাধান্য 
স্বীকার করেঃ তাহারাই' আজ সমাজে “নবশাখ” বলিয়া প্রতিষ্টিত। 
এই অধ্যায়ে বন্তালসেনের কায়স্থত্ব সম্বন্ধে আমাদের শেষ বলিবাঁর 

কথা এই ঘষে স্থদর্শন যিত্রবংশোদস্ভব বটেশ্বর মিত্রের কন্ঠ! রামদেবী ! 
'বল্লালসেন তাহারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

মিত্রবংশে তদাধারা বটমিত্রশ্চ ভাগ্যবান্‌। 

কন্যৈকা লক্ষ্মণ! তস্য কুমারীরত্রমন্দিরে ॥ 

দূতং প্রেষ্যসমানীয় বল্লালো গৌঁড়ভুপতিঃ। 

সা! কন্যা পরিণীতবান্‌ যথাশান্ত্রং নিজেচ্ছয়া ॥ 

বল্লালঃ পৃজিতো৷ ভূত্বা বটোহতূৎ মগধেশ্বরঃ 

তাত ভ্রাত পরিত্যাগী বিরাগী সর্বববন্ধুযু 

মগধাত পুনরায়াতো বটধারা ধনাশ্বযুণড 

রাায়াং গীয়তে সর্ব কুলস্থানে পুনঃস্মিতাঃ ॥ 
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রাজার জাতি 

সেকালে অনবর্ণ বিবাহ সমাজে প্রঃলিত ছিল না। অথচ 
কায়স্থ মিব্রবংশের কন্তার সহিত বল্লালের কিপ্রক্কারে বিবাহ হইল? 
আমরা বল্লালের কাঁযস্থত্ব সম্বন্ধে আর এই একস প্রনাণ দিলাম। 

মহারাজ বল্লালসেন গৌড়েব সেনবংশীর রাক্জাদের মধ্যে অতি 
প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন । গৌড়ে যেসকল নৃপতি রাজত্ব করিয়! গিয়াছেন, 
তাহাদের মন্যে প্রবল পরাক্রান্ত সেনবংশার মহারাজ বন্থুল ষেবর্প 
সর্বজনবিদিত তেমন, আর কোন রাজা ছিলেন না । বল্লালসেনের 
“অদ্ভুতসাগর” গ্রস্থে লিখিত আছে-_ 

ভূজবন্থদশ ১০৮২ মিত্রে শাকে শ্রীমদ্বপ্নালসেন রাজাদৌ। 

বন্টেকবর্ষে মুনিবিনিহিতৌ বিশাখায়াম্‌ ॥ 
(1০802] ০01 079 4১51801০ 9০০107, ) 

তুজবন্থদশমিতে ১০৮২ শকে অর্থাৎ ১২৬* হইতে ৬১ গর; অবে 
শ্রীমান বল্লালসেনের রাজ্যাদিতে বিশাখা নক্ষত্রে সপ্তধি ৬১ বংসর 
অবস্থিত ছিল। বল্লালচরিত প্রণেতা আনন্দভট লিখিয়াছেন, মহারাজ 
বল্লালসেন রাঢ়, বরেন্দ্র, বগ্ড়ী, বঙ্গ ও মিথিল/য় পঞ্চ গৌড়ের 
অধীশ্বর ছিলেন। 


সপ্তম অধ্যায়। 


তাহার সময়েও বৌদ্ধাধিপত্য বিলুপ্ত হয় নাই, সুবর্ণবণিকদের মধ্যে 

বল্পভানন্দ সমাজপতি ছিলেন। বল্লালসেন যৃদ্ধ করিবার অন্ত 

সুবর্ণবনিকদের নিকট বহু মুদ্রা কর্জ চাহিয়াছিলেন, বল্লাল বড় 

ুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু স্ুব্বণিক বল্পভানন্দ মহারাজ বল্লালকে 

টাকা কল্জ দিতে মন্বীকৃত হন, তংকারণে ন্থুবর্বণিকদের উপর 

মহারাজ ধল্লাল অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েন। মহারাজ বঙ্লাল গৌড় 
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রাজধানীতে এক বৃহৎ হজ্ঞ সম্পাদন করেন, সেই যজ্ে বিক্রমপুর 
, হইতে অন্তান্ত করদ নৃপভিবর্গ নিমন্ত্রণে আহত হইয়া যজ্ঞ-সভায় 
উপস্থিত হন। সেই যজ্ঞে গ্লুবসেন, ভীমসেন, স্ুখসেন উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ভীমসেনের উপর আহারাদির ভার স্তত্ত ছিল, ভোজের 
স্থানে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই তিন বর্ণের আসন নির্দিষ্ট ছিল। 
শৃর্রের পরেই অতি নীচ শূদ্রদের মধ্যে ভীমসেন ন্ুবর্ণবণিকদের 
আসন নির্দিষ্ট করিয়৷ দিয়াছিলেন। তাহাতে ন্ুুবর্ণবনিকগণ অত্্ত 
ছুঃখিত হইয়া স্থানত্যাগ করিয়৷ চলিয়া যান। তখন মহারাজ বল্লাল 
অত্যন্ত ক্রোধান্থিত হইয়৷ তাহাদিগকে অনাঁচরধীয় করিয়া দিয়াছেন 
এবং যে ব্রাঙ্ষণ তাহাদের যজন যাজন অধ্যাপনা পরিগ্রহ করিবেন, 
তিনি নিশ্চয়ই পতিত হইবেন। তৎপর মহারাজ বল্লাল সর্ধত্র ঢক্কাছারা 
ঘোষণা করাইয়া সুবর্ণবণিকদিগকে উপবীত পরিত্যাগ করিবার আদেশ 
দেন। তৎকারণেই নুধর্ণবণিকগণ তাহাদের পাতিত্যের ও উপবীত 
পরিত্যাগ করাইবার হেতু বলিয়া বল্লালকে গালিগালাজ করেন। 
যে মহারাজ বল্লাল কৈবর্ত জাতির জল আচরণীর করিয়৷ দিলেন, 
এবং মালাকার, কুস্তকার ও কর্মকার এই তিন জাতিকে সচ্ছুদ্র 
গণ্য করাইয়া দিলেন সেই বল্লাল মগধ মিথিলার সম্রাট হইয়! সামান্ত 
অর্থের জন্ত স্ুবর্ণবণিকদ্দিগকে বজ্ঞস্থত্র হইতে বঞ্চিত করিয়া 
দিলেন, এবং তৎকারণে রাজভয়ে সুবর্ণবণিকগণ গৌড় ছাড়িয়া 
প্রস্থান করিলেন ইহা আমরা আদৌ বিশ্বাপ করিতে পারিলম না 
কারণ ধশ্বশাস্ত্ে দেখিতে পাই, তস্য পাতিত্ব কীরণং যথা-_ 
কশ্চিদ্বণিগ বশেষশ্চসংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ 
ন্বর্ণচৌধ্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ | 
( ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে প্রথমখণ্ডে দশম অধ্যায় )% 
২২৯ 


রাজার জাতি 
স্বর্ণবণিকগণ বহুকাল হইতে পতিত আছে, আধুনিক বল্লালচরিতে 
এইন্প অনেকে লিখিতেছেন কিন্তু ১১১৪ শকে গোবর্ধনরচিত বণিক'- 
কুলকারিকায় এরূপ দেখিতে পা না, গোবদ্ধনের কারিকায় স্কুবর্ণ- 
বণিকদের বিস্তৃত বিবরণ আছে, কিন্তু তাহাতে মহারাজ বল্লালের 
সম্বন্ধে এইরূপ প্রসর্ধের কোন কথা নাই। এইকারণে আমরা! 
নুবর্ণবনিক সমাজের উপঝাত ত্যাগ প্রপঙ্গ, কা্নিত মনে করি ।* 
বল্প।লচরিভকার আনন্দভট লিখিয়াছেন যে, বৈদ্দিক ত্রাঙ্গণেরা 
সুবর্ণবনিকদ্দিগের পক্ষপাতী ছিলেন, এই কারনেই মহারাজ্জ বল্লাল 
বৈদিক ব্রাহ্ছণদ্দিগকে কৌলিন্ত দেন নাই । সমাজের হিতার্থে মহারাজ 
বল্নাল নবদ্ধীপে, গৌড়ে, বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া 
ছিলেন, এখনও সেই সকল স্থানে বরীলের অনেক কান্তি আছে। 
বন্জীল যদি বৈদ্য জাতায় হইতেন তাহা" হইলে তিনি নিশ্চয়ই 
বৈদ্য জাতিকে কৌলিগ্ত দিতেন কিন্তু বৈদ্য জাতির মধ্যে বললালী 
কৌলিন্য নাই। 
আইনা আকবরার মতে মহারাজ বললাঁল পঞ্চাশ বংসর রাজত্ব করেন। 
আর আনন্দভটের মতে ৩৫ বৎসর ২ মাস কাল রাজত্ব করেন। 
১০২৮ শকে বলললের মৃত্যু হয়। মহারাঁজ বল্লালের সময়ে বঙ্গীয় 
কায়স্থ সমাজের যে কি প্রকার অবস্থা ছিল এবং কি নিয়মে কুলবন্ধন 
করিয়াছিলেন তাহা মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে বথা-- 
স্থাপয়ামীস পুরঞ্চ রামপালং মনোহরম্‌। 
তথাকুলাচার ধর্্মং বংশানুচরিতং তথা ॥ 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বরাজ্যানি কৃতানি পঞ্চভাগশঃ। 
রাঢ় বলে। তথবগ্র,ত বরেন্দ্র মিথিলৌ তথা ॥ 


৯২৫ 
১৫ 


রাজার জাতি 
ইতি তেষাং পঞ্চ সঙ্গাঃ দেশাচারাম্ুসারতঃ ৷ 
শিষ্টাচার পরিভ্রষ্টা বারেক্দরো বঙ্গ রাড়কাঃ ॥ 
আর্ধ্যানার্য্যে তথা দৃষ্কো নৈবভেদাস্তি কশ্চনঃ । 
তথা কুলভেদং নান্তি সর্ব তুল্যাইবা ভবন্‌ ॥ 
চকারভূপো৷ বতেন কুলশান্ত্রং নিরূপণম্‌। 
আনয়ামাস কায়স্থান্‌ তত্রদেশাচ্চ ভূপতিঃ ॥ 
তেষাং পৃথগ্থিধাবর্গা দেশভেদাত্রিধাকৃতাঃ | 
কুলীনে! মৌলিকোহুচল ইতি সঙ্গা প্রসিদ্ধকঃ ॥ 
তথ! কুলাচার ভেদাত্তেচ ভাবান্তরং গতাঃ। 
ব্রাত্যায়াং কায়স্থা জাতাঃ করণাশ্চপ্রকীপ্তিতাঃ ॥ 
কায়স্থা শূর্রভাধ্যায়াঃ জাতো ডেলরসঙ্গকঃ । 
নবগুণৈস্ত সংযুক্তাঃ কুলীনো দেবতা স্বয়ম্‌ ॥ 
মৌলিক! যে বরাজ্ঞেয়া ঘটকাস্ততি পাঠকাঃ। 
আচারে। বিনয়ে। বিদ্যা প্রতিষ্ঠা ভীর্থদর্শন ম্‌ ॥ 
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্‌। 
ঘোষ বন্থু গুহ মিত্রাঃ দত্বশ্চ আদি কুলিনাঃ ॥ 
নবগুণৈস্ত সংযুক্তাঃ রাজবংশ সমুস্তবাঃ। 
মকরন্দ দশরথো কালিদাসে। বিরাটকঃ ॥ 
এতেষাঞ্চ স্থৃতা সর্ব্বে অভবন্‌ কুলীনাবরাঃ | 
দবত্তবংশ সমুস্তুতো! নারায়ণো মহাকৃতীঃ ॥ 
চকার স নৃপতিস্তং নিফলং বিনয়াদ্বীনম্‌ । 
মৌদ্‌গল্য গোত্রজে৷ দো মধ্যলন্ত প্রতিতিতঃ ॥ 


২২৬ | | 


রাজার জাতি 
সপ্তগোত্রা মহাপাত্রাঃ কুলকর্ম্ধাদ্বভূবহ। 
নাগঃ সৌপয়ণো গোত্রঃ পরাশরোনাথন্তথা ॥ 
কুলধন্ম বিধানেন মধ্যলৌ তৌ বভুবতুঃ | 
কাশ্যপো৷ গোত্রজানন্দীরাহান্ত নাথ দাসকো ॥ 
বাস্থুকী গোত্রজঃ সেনঃ সিংহো বাৎস্য গোত্রস্তথ! | 
দেব আলম্যানো৷ গোত্রঃ সৌকালীনো নাগস্তথা । 
মহাপাব্র।: সমাখ্যাতা ন চাহন্যেষাং কদাচনঃ ॥ 
বিদ্যাবাংশ্চ শুচির্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ । 
রাজকন্মী দয়াশীলো কায়স্থঃ সপ্তলক্ষণঃ ॥ 
লেখক স্তালাপিকর: কায়স্থোহক্ষরজীবকঃ । 
নৃপাধিকৃত সভ্যাশ্চতয়েব রাজবল্লুভা: 
একোনবিংশতিগোঁড়াঃ নাগ নাথোশ্থ দাসকঃ। 
সপ্তগুণৈস্ত সংযুক্তা রাজন্যাঃ সতকুলোগ্তবাঃ ॥ 
মৌলান্‌ শান্ত্রবিদঃ শূরান্‌ লব্ধলক্ষণ কুলোদ্ধতান্‌। 
সচিবান্‌ সপ্তচা্ো বা! প্রকুবর্বীত পরীক্ষিতীন. ॥ 
সপ্তৈতত গুণকৈষুক্তাঃ কায়স্থাশ্চ মহাবলাঃ | 
খযাতাশ্চ মৌলিক তন্মৎ সর্ব্বধর্্মাবিদান্থরাঃ ॥ 
এতেষাঞ্চ স্থৃতা যে যে বজদেশ নিবাসিনঃ | 
কুলার্চনাত্ত, মধ্যল্যো মহাপাত্রান্তথা ভবন, ॥. 
দেবপুজ। বিপ্রতক্তি পিত্রাজ্ঞা বিধিপালকঃ 
ময়াবত্তং ক্ষমাবত্তং বড়বিধং শুদ্রলক্ষণম্‌ 


ষড়গুপৈরভিসংযুক্ত। বঙ্গজ! ডেজ্সরাঃ কিলঃ 
২২৭ 


রাজার জাতি 

কুলধর্ম্মাদ্বহিস্কৃতা৷ ভূত্যাস্ত্যেব প্রকীর্তিতাঃ 

কায়স্থম্ত শুশ্রষতো দাস ডের সঙ্গকাঃ 

তেহপি শূত্র। সখাখ্যাতঃ সেবাবৃত্তি সমস্থিতাঃ। 

কুলীনশ্চ মধ্যল্যশ্চ মহাপাত্রহচলোহপি চ 

চতশ্রঃ শ্রেণয়ঃ এবাং যথাপুবর্বক গৌরবন্‌ : 

কুলীন কুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়! 

গুণমেতং সমাশ্রিত্য মধাল্য কুলমুত্তমম্‌। 

কুলীন কুল মধ্যস্থাঃ কুলসেবী কুলাচ্চকঃ 

মধ্যল্য ভাবসম্পন্না মহাপাত্রশ্চ মধ্যমঃ 

অচলাশ্চবর! যস্মা কুলকর্ম্ম বিবর্জজিতাঃ 

চতশ্র শ্রেয়য়োমুশ্চ বঙ্গজেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ 

নবধা গুণসংপ্রাপ্ত। সর্বেব আধ্য বিসঙ্গকাঃ 

কিঞ্চিৎ গুণবিহীন! যে মধ্যল্য মধামা স্মৃতাঃ 

এতেভ্যং গুণহীনা যে মহাপাত্র। প্রকীর্তিতা: 

বঙ্গাদি মিত্র পর্য্যন্তং সর্ধ্বে আধ্য বিসঙ্গকা: 

দত্তাদি নাগ পর্যস্তং মধ্যলা পরিকীর্তিতাঃ 

দাসাদি নপ্দনশ্চৈব মহাপাত্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥ 

( মিশ্রকারিক! ) 
মহারাজ বল্লাল বিক্রমপুরের রামপালে নিজ রাজধানী স্থাপন 
করিয়। কুলধন্দ ও বংশানুচরিত স্থির করিলেন। দ্বেশাচারাগসারে নিজ 
রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিলেন, রা বঙ্গ, মিথিল!, বরেন্দ্র 
বগড়ীতে কাযস্থগণ উপবীতি ও অঙ্গুপবীতি কায়স্থগণের :সহিত অনার্ধ্য- 
২২৮ 


রাজার জাতি 
গণের কোন গ্রভেদ নাই, ভজ্জন্য মহারাজ বলাঁল কাঁরস্থগণের কুলধর্শ্ম 
বত্বসহকারে স্থির করিলেন। কুলাঁচারভেদে কাঁযস্থগণকে কুলীন, 
যৌলিক ও অচল! নাম দিলেন। ব্রাতাঁনারী অর্থাৎ সাবিত্রী 
বংশের স্ত্রীগণের গর্ভে কারস্থগণের ওরসে যে সকল সন্তান হইয়াছিল, 
তাহারা করণ ও কায়স্কগণের ওরসে শৃদ্রা স্ত্রার গর্ভে জন্বিয়াছিল 
তাহার! ডেঙ্গরা উপাঁি পাইল । নবগুণনম্পন্তন কুলানগণ শ্রেষ্ঠ ও 
ঘটকদিগের স্তবের পাত্র 'হইলেন। আচার, (উপনয়নাদি সংস্কার), 
বিনয় বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠাবৃত্তি, তপঃ € দান এই নবগুণ 
কুলীনেয় হইল। ঘোষ, বোঁস, গুহ, মিত্র, দত্ত ইঞ্টারা আদি কুলীন 
ও নবগুণসম্পন্ন রাজবংশ হইতে উদ্ভুত । মকরন্ব ঘোষ, দশরথ বন 
কাপ্সিদাস মিত্র, ও বিরাট গুহ--ইহীধের বংশধরগণ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়। 
খ্যাত হইলেন। দত্তবংশজ মহাকৃতি নারায়ণ দত্ত বিনয়হীনতা প্রযুক্ত 
রাজা কর্তৃক কুলহীন হইগেন £ মদগলা গোত্রীয় দত্ত মধ্যল্য হইলেন, 
কুলকর্ম্নের জন্য অন্তান্ত সপ্তগোত্রীয় দত্তবঃশীয়রা মহাপাত্র বলিয়া খ্যাত 
হইলেন। নৌপায়ণ গৌত্রীর নাগ ও পরাশর গোত্রীয় নাথ উভড়ে 
বন্ালের বিধনানসাঁরে মধ্যল্য হইলেন। কাশ্ঠপগোত্রীর নন্দী রাহ! নাথ 
ও দাস, বাকী গোত্রায় সেন, বাত্স্ত গেত্রজ সিংহ আলম্যান গোত্রীয় 
দেব সৌকালীন গোত্রীয় নাগ-_ইহারা মহাপাত্র বলিয়া পরিচিত হইলেন 
আৰ অন্ত কেহ মহাপ|ত্র নাই। বিদ্যাবান্‌ শুচি, ধীর, দাতা, পরোপকারী 
রাজকম্মাঁ, দয়াবান্‌ এই সপ্তগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মৌলিক কায়স্থ হইলেন 
তাহার! লেখকঃ লিপিকারক, অক্ষরজীবি, নৃপতিগণের সভ্য ও রাজবন্ধুভ 
হইলেন, গৌড়দেশস্থ উনবিংশ ঘর কারস্থ এবং নাগ নাথ দাস. ইহার! 
রাজন্ত ও সংকুলজা হইলেন । জমির তত্তজ সর্ববশাস্্রবিদ, শর রাজমন্তরী 
এই সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে মৌলিক বলে--ইহাদের বংশধরগণ 

২২৪ 


রাজার জাতি 
যাহারা বঙ্গদেশবাসী তাহারা লীন সহিত আদান প্রদান করিয়া 
মধ্যল্য ও মহাপান্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। দেবপুজা, বিপ্রত্তক্তি 
পিত্রাজা, বিধিপালন, দয়া ও ক্ষম! এই ফড়গুণ শৃদ্রের লক্ষণ। 

অন্ত সকল শুত্রগণ বঙ্গদেশে ডেঙ্গর কায়স্থ নামে অভিহিত হয়। 
তাহার! কুলধর্মবিবজ্দিত ও ভৃত্য! তাহারা এই বিরাট আর্ধ্য 
কায়স্থ জাতির দাস ও ডেঙ্গর উপাধি বিশিষ্ট এই ডেঙ্গরই শূদ্র-_ 
ইহাদের বৃত্তি একমাত্র পদসেবা। কুলিন মধ্যল্য মহাপান্জ ও অচলাঁ 
কাযস্থগণ পূর্বব পুর্ব্ব গৌরব অনুসারে বিভক্ত হইলেন, যাহারা 
কুলীনের কুলরক্ষার্থ বিবাদ বিসংবাদ মিটাইয়া দিতেন তীহার! মধ্যলা 
নামে থ্যাত-_ইহারাও শ্রেষ্ঠ কুলসম্ভূত। কুলাঁ্চক, কুলীনের মধ্যস্থ 
যাহার! মধ্যল্য ভাবসম্পন্ন তাহারা মহাপাত্র নামে পরিচিত তইলেন-__ 
ইহারাও শ্রেষ্টকুলসম্ভৃত অচলা কায়স্থগণ ও কুলধর্মণ বিবক্দিত। 
এই প্রকারে বঙ্গজ কায়স্থগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইল। যাহারা 
আচারাদি নবগ্তণসম্পন্ন তাহারাই আর্য, কিঞ্চিৎ গ্রণহীনগণ মধ্যল্য, 
তদপেক্ষা ধাহারা হীন তাহার! মহাপাত্র, দত্ত নাগ নাথ মধ্যল্য। 
দাসাদ্িগণ মহাপাত্র। এই মিশ্রকারিকায় বচন দ্বারা আমরা বুঝিতে 
পারি যে কায়স্থ ও শূত্র ছুইটা পৃথক জাতি। মহারাজ বল্লাল ব্রাহ্মণ ও 
কারস্থের কৌলীন্ত বিধায়ক ছিলেন যদদি কায়স্থগণ শূত্রই হইবেন তবে 
তীহাদিগকে পৃথক পৃথক বর্ণনা করিলেন কেন? শৃদ্রের আবার আচার 
বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠা বৃত্তি ও তপস্তা কি? শূদ্র তপস্থা 
করিয়াছিল বলিয়! ভগবান্‌ রামচন্দ্র শূদ্র শম্বুককে উজ্জল তরবারি নিক্ষেপে 
মন্তক ছেদন করিয়। দিয়াছিলেন। শুত্রের তপস্তায় অধিকার নাই ও 
এই কারণে কায়স্থ শূদ্র নহে, বিশদ চিত্রগুপধবংশীয় কায়স্থগণ কষতরিয়াচার- 
সম্পন্ন বথ! মহু-. 


২৩০ 


রা | রাজার জাতি 
আচারঃ পরমোধশ্মঃ শ্রত্যুক্তঃন্মাত্ত এবচ | 
আচারেণতু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ ফলভাগভবেত ॥ 
(১ম অ১*৮) 
সুতরাং বল্ল কায়স্থগণকে যখন কৌলীন্ত দিলেন এবং সেই 
কৌলীন্তের আদি লক্ষণ আচার-_-এই আচার বৈদদিকাচার ছ্িজত্ব ভিন্ন 
আমরা আর কিছুই বলিতে পারি না। | 


অষ্টম অধ্যায় 


কুলীন শবের প্ররুত অর্থ, উচ্চ কুলোত্তব, বেদ স্বতি আর্্যশান্ছে 
কুলীনশবের অর্থ সংকুলোৎপন্ন লিখিয়া গিয়াছেন, ছান্দোগ্যো-পনিষদে 
দেখিতে পাই_শ্বেতকেতো ! বস ক্রক্ষচর্যযংন বৈসোম্যেহস্মত 
কুলীনোৌহনন,চ্য ব.্ষবন্ধুরিব ভবতিতি। (ছান্দো ১১) 

বৎস শ্বেতকেতো৷ তুমি গুরুর নিকট বাস করিয়া! ক্রহ্মচর্ধ্য অভ্যাস 
কর। কুলীন হইলেও অধ্যয়ন না করিলে ব্রাঙ্গণ হইতে পাঁরিবেনা, 
আমরা মনুসংহিতায় কুলীনশব্দ অনেক স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই ভাষ্য 
কার মেধাতিথি কুলীন শব্দের এইরূপ অর্থকরিয়াছেন-- সগুকুলেজাত। 
বিদ্যাদি গুণযোগিনঃ কুলীনাঃ | মন্ভাষ্যে মেধাতিথি ৮/৩।৩ ) 

ধিনি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও সর্ববিদ্যায় বিশারদ এইরূপ 
বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কুলীন। 

মহাকুলীনঃ খ্যাতি-ধন- বিতর্ক ।॥ (মনু 
মেধাতিখি ৩1৫) | 

২৩১ 


রাজার জ্বাতি 

 ধিনি বিদ্যা ধন যশ ও শৌধধ্াদিকুলে জনম গ্রহণ বি তিনি 
মহাকুলীন, রামায়ণে আমরা কুলীন শব্ধ পাই, রামায়ণ টীকাকার রামানুজ 
লিখিয়াছেন-__ | 

চারিত্রং বেদাগুমতাচারঃ তৎুসম্পন্নঃ সন. কুলীনত্বাদি খ্যাতিং 
ধ্যাপয়তি অসম্পন্নশ্চাকুলীনত্বাদীতিভাবঃ । 

চারিত্র অর্থে বেদবিতিত আচার, যে সেই আচার শিক্ষা করে 
তিনিই কুলান বলিয়। খ্যাত হর়েন। থাহার। বেদবিগহিত কার্য 
করেন তাহারা অকুলীন তাহাদের কুল নাই। মহাভারতে ও পুরাণে 
অনেকষ্থানে ক্ষত্রিয়দিগকে কুলীন বনিয়া গিয়াছেন ( ভারতোয্যোগপর্বে 
অনুশীননপর্বের ও সহাদ্রিখণ্ডে। (২৭২৪ ) 

যাজ্ঞবন্ধ ্বভিভেও কুলিন শব্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত টীকায় 
এইস আছে * 


_কুলীনাঃ মহাকুলপ্রসূতাঃ । (২৬৮) 
শাতৃভঃ পিতৃতশ্চাভিজনবান্‌ কুলীনঃ । 
( মিতাক্ষরা ১৩০৮ ) 
ধিনি পিতামাতা হইতে কৌলীন্ত লাভ করিয়াছেন তাহাকেই 
কুলীন কহে। এই কারণে আমর! কুলাচার্ধ্যকারিকায় দেখিভে পাই 
যে 
আচারে! বিনয়ো। বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনম্‌। 
নিষ্টাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুললক্ষণম্‌ ॥ 
এই নয়. প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি বঙ্গে বারেন্ত্র রা়ী ব্রাহ্মণ এবং 
কারন্থ কুলীন. পদবাচ্য। .মহাঁরাঙজ বন্ধালতৎকারণে আভিজাত্যপূর্ণ 
বলিরা ইহার্দিগকে কৌলীন্ত দিয়াছিলেন, যদি কায়ন্থেরা নীচকুলোস্তব 
২৩২ | 


রর রাজার'জাত 
শু্র হইতেন তাহা হইলে তাহাদিগকে কৌলীন্ত দিতে পারিতেন কি? 
ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্র, দত্ত এই পাচঞ্জনই আদি কুলীন গৌড়ীয় 
বংশাবলিতে আমর! এই প্রকার দেখিতে পাই-_ | 
ঘোষ বস্তু গুহ মিত্রাঃ দত্তশ্চ আদি কুলীনাঃ। 
নবগুণৈস্ত সংঘুক্তাঃ রাজবংশ সমুদ্তবাঃ ॥ 
নারারণ দত্ত পুরুষোত্তম দত্তের পৌত্র নিল হইয়াছিলেন কিন্তু 
মহারাজ বল্লান তাহার উপরে কুঁশীনের কুণ্রক্ষার ভার অর্পণ 
করিয়াছিলেন। পুরুষোত্বম দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত বিনয়হীনতা 
প্রযুক্ত নিফুল হইয়া মধ্যল্য পদ পাইয়াছিলেন, 
দর্তবংশ সমুদ্ভুতো নারায়ণে। মহাকৃতিঃ | ১॥ 
চকার স নৃপতিস্তং নিঞলং বিনয়াদ্ধীনম্‌ ॥ ২॥ 
| ( গৌভবংশাবলী ) 
সেনরাজগণ থে কায়স্ত ছিলেন তাহার সম্বন্ধে আরও দুই চারিটা 
প্রমাণ দ্িই। হাতপুর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে দাক্ষিণাত্যের 
কায়স্থগণ ব্রঙ্গক্ষত্রিয় বলিয়া পাঁরচয় দিয়! থাকেন এবং দেন রাজগণ 
নিজেরা তাত্রশাসনে স্ব স্ব ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 
যজুর্কেদে ব্শ্ষক্ষত্র শব্দের এইরূপ অর্থ লিরিরা গিয়াছেন যথা-- 
্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীধ্যতু | 
প্রপিধ আইন আকবরী প্রণেতা 091১ 77. 9, ড275005 
4১10081 ০] [] 628০ 146. তাীহাদ্দিগকে কাযস্থ বলিয়া গিয়াছেন। 
ষাহারা বৈদ্য জাতি বলিয়া বল্লালকে ধারণা করেন তাহাদের সে 
ধারণা ভুল বলিয়া মনে করি, কারণ গোপাল ভট্ট যে বল্লালচরিত 
রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে বৈদ্যরাজ বল্লাল “বাবাদম” 
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নামে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ যাগ করেন এবং তাহার 

পরিবারবর্গ অগ্রিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন এবং তাহার কোন 

পুত্র সন্তান ছিল না কিন্তু কায়স্থ বল্লালের পুত্র পৌত্র সকলই ছিল 
0915102132205 80921081651 9৪৮169০2515 ৬০1, 

205. 78£6 7135, লতা 45150559915 06 861/£21, 

৮০], ৮11] 7270 1১ 0925 8-19. | 


সমগ্রাং বশগাংকুর্ধ্যাৎ পৃথিবীন্নতিসংশয় 
বইবোহবিনয়াদভ্রষটঃরাজানঃ সপরিচ্ছদা ॥ 
বনস্থাশ্চৈব বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে। 


কুলীনের দ্বিতীয় গণ বিনয়, পৃথিবীর সমস্তই বিনয়ের বাধ্য--কত 
রাজ অবিনয়ে রাজ্যব্রষ্ট হইয়াছেন, এই কারণে কায়স্থ চিরকাল বিনয়ী 
এবং ইহাই কুলীনের দ্বিতীয় গুণ। 


অঙ্গানিবেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যায়ঃ বিস্তরঃ 

ধর্্মশান্ত্রং পুরাণাঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুদ্দিশঃ | 

আয় বেরেদে! গান্ধবর্ষশ্চেতি তে ত্রয়ঃ 

অর্থশীস্তং চতুর্থঞ্ণ বিদ্যা হফটাদশৈবতাঃ ॥ ( যাজ্জবন্ধ্য) 


অর্থাৎ বেদ ফড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ ন্যায়শাস্ত্র ধর্্মপুরাণ শাস্ত্র, আয়র্ক্েদ 
ধনুর্ক্েদ, সঙ্গীতশাস্ত্র ও অর্থশান্ত্র এই কয়েকটিকে বিদ্যা কহে। ইহার 
একটির অভাব হুইলে কৌলিস্ত দেওয়া যাইতে পারে না। কার়ন্থ- 
গণ, বেদ ও দর্শনশাস্ত্র তাহা। পাঠ না করিয়! কি প্রকারে কৌলিন্তের 
অধিকারী হইলেন? শৃঙ্ধের ত বেদ ও দর্শনশান্ত্রে অধিকার 
নাই !' রিট 
২৩৪ 
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কীর্তি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা, যদি তাহারা শূত্র হইলেন তাহা৷ হইলে 

কি প্রকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, শুদ্র কি ত্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন 

করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ পরাক্রম দেখাইতেন? না কায়স্থ যুদ্ধক্ষেত্রে 

্র্মচরধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন? এই কারণেই 
কুলীনের যে চতুর্থ গুণ প্রতিষ্ঠা তাহ! তাহাদের ছিল। 


লোকেংস্মিন, দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্ত। ময়াহনঘ। 
হ্বানযোগেন সাথানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনান্‌ ॥ 


পঞ্চম গুণ তীর্থদর্শন এই বিরাট আর্য কায়স্থজাতি সোণার ভারত-. 
বর্ষের সমুদায় তীথক্ষেত্রে তীর্থদশন করিয়া বেড়াইয়াছেন ও পিতৃকাধ্য 
সম্পাদন করিয়াছেন। 


ষষ্ঠ গুণ নিষ্ঠা-_নিষ্ঠ। অর্থে কর্মযোগ জ্ঞানযোগ আবৃতি বেদপাঠ-_ 
বেদপাঠ ভিন্ন দিজত্ব হইতে পারে না, বেদে শৃদ্রের অধিকার নাই, এই 
কারণে তাহীর। উক্ত গুণেও বিভূষিত ছিলেন আর দান, শূদ্রের অগ্রাহ্য, 
তপস্যাতেও শূদ্রের আদৌ অর্ধিকাঁর নাই। ভগবান গীতায় অঞ্জ নকে 
বলিয়াছেন__ 
অকীর্তিধাপি ভূতানি কথয়িস্যন্তি তেহব্যয়াম্‌। 
সম্ভাবিতম্য চ1 কীর্তিন্রনাদতিরিচ্যতে ॥ 


স্থতরাং কায়স্থ যে সমন্ত গুণে কৌলিন্ত পাইয়াছিলেন তাহার শৃদ্র 
হইলে পাইতেন না। মহারাজ বল্লাল কায়স্থ জাতিকে এই কৌলিক্স 
দিয়া ক্ষত্রিয়ংশসম্ভূত বলিয়। প্রমাণ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বার! প্রমাণিত 
হইতেছে কারস্থ কোনকালে শূদ্র আখ্যায় কলঙ্কিত হন নাই। 
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_ বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ অতি প্রকাণ্ড সমাজ ইহা! পাঁচ ভাগে বিভক্ত 
দেখা বায় । প্রথম দ্ুজ্মদ্রন দেব কর্তৃক চন্ত্রদ্বীপ সমাজ বরিশাল 
জেলার স্থিত। ছিতীয় টা রায় 'গকেদাঁর রাগ কর্তৃক বিক্রমপুর সমাজ । 
তৃতীয় মুকুন্দ রায় করুক ভূষণার সমাজ ! উহ্াফতোয়াবাদ সমাজ বলে। 
চতুর্থ প্রতাপাদিা কর্তক যশোর সমাজ। পঞ্চম লক্ষণমাঁণিকা দেব 
কর্তৃক মেঘনানদীতীরস্থ কাঁয়স্থ সমাজ। এই সমস্ত সমাজপতিগণ মক* 
লেই স্বাধীন পতি ছিলেন। মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানী 
বিক্রমপুরে রামপালে ছিল। বিক্রমপুর সমাজ সেই সময়ে অতীব 
গৌরবাস্বিত ছিল। মহারাজ দন্জমদ্দিন দেব কর্তৃক চন্রদ্বীপে রাজধানী 
নংস্থাপিত হইলে পর বাক্‌লা সমাজ হয় ও তৎকালে নানাকারণে সেই 
সমাজ শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল । 


চন্দরদ্বীপঃ শির্স্থানং যশোর নয়নদয়ম্‌ 

ইদিলপুরঃ বিক্রমপুর: উভৌবানু প্রচক্ষ্যতে 

বক্ষ: ফতোয়াবাদস্য বাজুশ্চরণ যুগ্মকম্‌ 

অন্থস্থানং পুরীষঞ্চ কথযন্তে মিশ্রকারকৈ:॥ 

ন্তর্বীপ শিরস্থান যশোর সমাজ নয়নদয় ইদিলপুর ও বিক্রমপুর বাহ, 
ফতোয়াবাদ বক্ষ ছিল এবং পদছয় বাজু সমাঁজ। অন্থান্ত স্থান অত্যন্ত 
হীন এক্ষণে বল্লালসেনের বঙ্গজসমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 
বঙ্জজ মোট ৯৯ ঘর। যথা-ঘোষ, বনু ওহ মিত্র কুলীন। দত্ত নাগ, 
নাথ, ইহায়া মধ্যল্য । সেন, সিংহ, দেব, রাহা কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, 
পাল, ভত্রঃ ধর, নন্দী, কুণ্ড সোম, রক্ষিত, অঙ্ক,র, বিষ, আঢ্য ও নন্দন, 
এই ১৯ ঘর মহাগাত্র! মোট ২৭ তর । এবং বনী গৌড়ীয় কায়ন্থ 
শ২ ঘর, মোট ৯৯ ঘর 
২৩৬ 
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মকরন্দ ঘোষ হইতে তৃতীরপুরুৰ পর্যন্ত চতুভূজ ও দশরথ ঘোষ 
ইইতে তৃতীয় পুরুষ লক্ষণ ও পুযণ বন, বিরাট হইতে চতুর্থ পুরুষ দশরথ 
গুহ এবং কালিদাস মিত্রের তীয় পুরুষ তারাপতি মিত্র মহারাজ বল্লাল 
কর্তৃক কৌলিন্য পাইলেন । মিক্রবংশ কিছুকাল আতন্তর পৌধ্যপুত্র গ্রহণে 
তাহার কুল গিয়াছে! পুরুষোত্তম দের বংশধর নারায়ণ দত, দেবদত্ত 
নাগের বংশধর দশরথ নাগ, চন্দভান্ত বংশের যহানন্দ নাথ এবং চন্রচু় 
দ্বাসের বংশধর চন্দ্রশেখর মধাল্য বলিয়া »ম্মীনিত হইলেন । নিত্যানন্দ 
রাজার ৮৭ বংশধরের মধো কর, ভড্র, ধর, নন্দী, অঙ্ক,র, দাস, সোম, 
রক্ষিত, চন্দ্র, বিষু, রাহা, বু'গুঃ নন্দন ও আঢ্য এই পনর জন উপনিবেশি- 
গণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ৭২ ঘর অচলা 
হইয়াছিলেন। মিশ্রকারিকায় দেখিতে পাহ যে অচলাদের কুলধর্মদ 
না থাকায়__তাহারা হীন হইয়া! পড়িয়াছিলেন। যথা 
অচলাশ্চাবরা যন্া কুলকন্ম বিবজ্জিতাঃ | 
এই অচলাগণ শ্রে্কম্ম করিয়া ত্রান্মণদিগের স্ায় সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব 
পদ পাইয়াছেন। 
কুলকন্ম কুলীনস্য কন্যায়াঞ্চ সমন্বিতম্‌ । 
আদানঞ্ প্রদানঞ্ সপর্য্যয়ে প্রশস্তকাঃ 
নাতিদুরে সমীপেচ খণগ্রস্থে চ দুর্জনে | 
ব্যাধিষুক্তে চ মুর্খে চ ফটক কন্যা ন দীয়তে ॥ 
সপর্ধ্যায়াং সমাসাদ্য দানংগ্রহণ মুত্তমম্‌। 
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্‌॥ 
কুলীনস্য স্থতান্‌ লব্ধ! কুলীনায় স্থৃতান্‌ দদৌ। 
প্য্যায় ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ ॥ 
২৩৭ 


রাজার জাতি 
আদানঞ্চ প্রদানঞ্ কুশত্যাগ স্তখৈবচ। 
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেচ কুলকর্ন্দ চতুবিরধম্‌ ॥ 
বিপর্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রগুপিগুয়োঃ ! 
বলাতকারে কুলং নাস্তি ডেজরেব কুলক্ষয়ম্‌ ॥ 
ভ্রষস্থান নিবাসী চ সন্বংশজা ভবেন্নর | 
পদচ্যুতোহপি তশুকুলৈঃ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ ॥ 
কুর্য্যাচ্চেৎ কুলকন্্মাণি তত্রকুলে ক্রমাগতঃ | 
কুলজশ্চ সমাধ্যাতঃ কথ্যস্তে গ্রস্থকারকৈ: 
দানাদি গ্রহণান্দোষং বর্জয়েও বিধিপূর্ববকম্‌। 
গঙ্গাকআ্রোতঃ কুলস্তস্য কথ্যন্তে কুলভূষণৈ: ॥ 
কুলীনস্য স্থৃতাভাবাৎ পুত্র পর্য্যায় নিৰৃতেঃ। 
প্রশাস্তযন্যুপ কণ্্ীণি ্ষমাপাণি তখৈবচ ॥ 
কুলজেন সহ কর্মঃ কুর্ধ্যাচ্চে কুলীনো ষদা | 
তদাপ্লুয়াচ্চোপ ভাবং তদক্রয়াদপকর্ন্ন চ ॥ 
মধ্যল্যেন ক্ষমং ভাবং মহাপাত্রেন চাপকম্‌। 
প্রপুয়াচ্চ কুলীনোয়ং তত্ততকর্ম্মানু সার: ॥ 
সন্বন্ধম্চলৈ: সার্ধং কুর্য্যাশ্চ যদি কুলীনা; | 
কুলংনষ্টং তথাতেযাং দুষিতঞ্চ কুলং ভবে ॥ 
কুলীনকুলরক্ষার্থং বিবাদেধু মীমাংসয়। 
এতেষাং গুণমিশ্রিত্য মধ্যল্য কুলমুস্তমম্‌ ॥ 

(মিশ্রকারিকা ) 
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বঙ্গজ কুলীনের কুলকার্ধ্য কন্ঠাগত | সমান পর্য্যায় আদান প্রদান 
উত্তম। অতি দুরে কিংবা অতি নিকটে খণগ্রস্থে, ছুর্জনে, ব্যাধিপ্রস্থে 
ও মূর্থে কন্ঠাদান করিবে না। সমান পর্ধ্যায় দান গ্রহণ অতি উত্তম কার্য । 
কন্ঠা যদি নাও জন্মে তাহ হইলে কুশময়ী কন্যা কুলীনকে দান করিতে 
হইবে। কন্ঠ জন্মিলে কুলীনকে অবশ্ঠই দান করিবে । এই কুলীনের কন্তা 
দান ও কুলীনের কন্তা গ্রহণ ধিনি করিবেন তিনি কুল-প্রদীপ | কুল- 
প্রদীপ চারি প্রকার যথ1-- আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও প্রতিজ্ঞা । নিজ 
পধ্যায় কন্তা আদান প্রদীনে কিংবা বলাৎকাঁরে কিংবা ডেঙ্গরকে কন্তাদান 
করিলে কুল থাকিবে ন।। সমাজ স্থান ত্যাগ করিয়া কুলীনেরা ত্রষটস্থানে 
গেলে তাহার কুল থাকিবে না। তৎপর ষদি তিনি কুলকার্ধ্য করেন 
তবে কুলজ হইতে পারিবেন । যে কুলকার্ষ্য কোন দৌষ নাই, তাহাকে 
গঙ্গাশ্রোত কুল কহে। নিজ পধ্যায়ে পুত্র কন্া না পাইলে উপ ক্ষম ও 
অপ এই তিন প্রকার কার্ধ্য করিতে পারিবে ৷ অর্থাৎ কুলজের সহিত 
কাধ্য করিলে উপভাব হইবে, মধ্যল্যের সহিত কাজ করিলে গম ভাব, 
এবং মহাপাত্রের সহিত কাঁধ্য করিলে অপ ভাব হইবে, এবং অচলাদের 
সহিত কাধ্য করিলে কুলীন একেবারে নষ্ট হইয়! যাইবেন | 
এইক্ষণে দৃক্ষিণ-রাট্ী কায়স্থগণের কুলবিধি বলি। আদিশূরের 
যজ্জে সমাগত কায়স্থদিগের মধ্যে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বস্থ ও কালিদাস 
মিত্র গৌড়ীয়:উপনিবেশি কায়স্থ ৮*ঘর -_এই লইয়! দক্ষিণ-রাটীয় সমাজ 
সুষ্ট হইয়াছিল! মহারাজ বন্তীলসেন যখন কুলবন্ধন স্থষ্টি করেন তখন 
মকরন্দ ঘোষের ষষ্ঠপুকুষ নিশাপতি ও প্রভাকর ঘোঁষ ছিলেন। নিশা- 
পতির সমাজ বালি, গ্রভাকরের সমাজ কাক্না। দশরথ বন্থুর পঞ্চম- 
গুক্তি ও মুক্তি বন্ধ বাগাণ্ডা ও মাইনগর সমাজ ত্যষ্টি করেন। কারিদাস 
মিত্রের অষ্টমপুকষ ধুই ও গুই টেকাসমাজ করেন। দক্ষিণ রাটীয়দের 
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মধ্যে যে সকল সেন, দাস, কর, পালিত, সিংহ, দেব, দত্ত, গুহ আছে 
এই আট ঘর সিদ্ধমৌলিক হইলেন, মহারাজ বরাল ইহার্দিগকে যে 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন সে সমগ্ত গ্র।ম তাহাদর সমাজ বলিয়া পরিচিত 
হইল। 
দক্ষিণ-রাটাদের মধো ৯টি কুল দেখিতে পাও যায়। দুখ্য, কনিষ্ঠ, 
ছভায়া মধ্যাংণ, তে গজ, কনিঠদিতায়পুত্র, মধ্য ংশ দ্বিতীয় পুত্র । দক্ষিণ- 
রাটীয়রিগের পুত্রগত ছুল। তীহারা কুলরকার্থে কুসীনের ঙ্ো্টপুত্রকে 
কুলীনের কন্যা দান কারিলে--মৌিকের কন্ঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে 
ইহাকে তীহারা আদ্যরন কঙেন। এইকজণ আন্যরসকারা মৌলিকগণ 
সমাজে বিশেন ভাবে সম্মান লাভ করেন। মৌণিকেরা কুলনীকে 
কন্তাদান ও কুলীনের কন্তা গ্রহণ করেন। এইক্সণে মৌলিকে মৌলিকে 
আদান বন্ধ হইয়াছে 
তৎপর উত্তর-রাটার কারস্থগণের, কুলদাপিকা গ্রন্থে লেখা আছে-_ 
চিত্রপ্ুপ্তঃ ক্রিয়োপেতঃ সর্ধশান্ত্রেষু পুজ্যতে 
চিত্রপুক্রহটকা: পৃথ্যাংসরববসম্পত্তি সংযুতাঃ ॥ 
গৌঁড়াখ্যা মাথুরশ্চৈব সকসেনা ভট্টনাগর: 
অন্থপ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তব্যঃ কর্ণোপকর্ণ উচাতৈ 
পুক্রাকানামষ্টকানাঞ্চ শ্রেষ্ঠ: কর্ণপ্রকীর্তিত:। 
্্ীকর্ণ ইতিসংজ্ঞ: সাবখ্যাতো ভূবি সর্ববতঃ | 
তস্যবংশে সমু্ভূতা: পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনাঃ 
বাৎস্যগোত্রেহনাদিবরঃ মোম: সৌকালীনচ 
পুরযোত্বমো৷ মৌদ্গল্য বিশ্বামিত্র সুদর্শন; ' 
কশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং মুদা। 
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উক্ত পাঁচজন মধ্যে-সোঁমঘোষ অযোধ্যা হইতে অন্য সকলে 
গৌড়দেশ হইতে আসিলেন। 

সাত ঘর কায়স্থ মধ্যে সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ, বাস্ত গোত্রীয় সিংহ 
কুলীন। অবশিষ্ট সাড়েপাচ ঘর মৌলিক! উপনিবেশি দাঁস, মিত্র, 
দ্ত সন্মৌলিক। অবশিষ্ট আড়াই ঘর মৌলিক। সোমেশ্বর ঘোষ, 
অনাদিবর দিংহ, পুরুষোত্তম দাস, সুদর্শন মিত্র, দেবদত্ত এই পাঁচঘঘ, 
গোঁড়ীয় ছেষ এক ঘর ও গৌড়ীয় দাস এক ঘর ও গৌড়ীয় সিংহ একের 
চতর্থাংশ ও গৌড়ীয় কর একের চতুর্থাংশ এই মোট সাড়ে সাত ঘর। 
এই মকল কুলীনের সহিত মৌলিকের কন্যার বিবাহ হইলে, কুল নষ্ট 
হইয়া! যায 

শাপ্তিল্যে হুতনাশার ধননাশায় কাশ্যপে 
ভরদ্বাজে সর্বনাশায় করে শিলে নিপাতিতঃ। 
(কায়স্থকুলকারিকা ) 

শাণডলাগোত্র_ ঘোষের কন্তা বিবাহ করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হয়, 
কাশ্ঠপগোত্র দাসের কন্ঠ| বিবাহ করিলে, কুলীনের সন্মান রক্ষা হয়, 
ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহ কন্তার সহিত বিবাহ করিলে কুল নষ্ট হইবে, 
আবাঁর ইহাদের উত্তম কায তিন পুরুষ পর্য্যস্ত করিলে দোষ সমস্ত নষ্ট 
হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে মহাত্মা ব্যাসসিংহ বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন, 
কোন সময়ে বল্লাল ইহীর প্রতি অসন্তষ্ট হইয়া-_ভীহার মস্তক করা 
দিয়! কাটিয়া ফেলেন। কিন্তু মহাত্মা ব্যাসসিংহ নির্ভীক কষত্রিয়ের স্তায় 
উক্ত ভীষণ দণ্ড সহ করিয়া এই পৃথিবীতে অমরকীন্তি লাভ করিয়া 
গিয়াছেন । মৃত্যুর কারণ_-তিনি বল্লালের গৃহে জলপান করেন 
নাই-_বল্লাল নীচকুলোদ্ভৰ রমণীর সহিত সহবাঁস করিক্লাছিলেন। 
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মহাত্মা ব্যাসসিংহের সেই আত্ম ত্যাগ আজ কায়স্থসমাঁজে লক্ষ কণ্ঠে 
নিনাদিত হইতেছে। তৎপর আমরা বারেন্্র কায়স্থ দ্িগের কথা বলি। 

রাজমন্ত্রী ভৃগু বন্তালসেনের অসামাজিক কার্ষ্য দেখিয়া তাহাকে নিবৃত্ত 
কারাইবার চেষ্টা পান, কিন্তু বল্লাল মহাক্রুদ্ধ হইয়া তৃপুনন্দীকে বন্দী 
করেন। ভূগুরাজ কারাগারে বন্দী হইলেন। তৎপর প্রহরীর সাহাবো 
পলায়ন করিয়া শোলকুপাঁবানী জটাধর ও কর্কটনাগ ছুই পরাক্রান্ত 
ভূম্যধিকারীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই শোঁলকুপা শোর জেলার 
অন্তর্গত । তৎপর ভৃগুনন্দী নাগ্ধয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া 
কহিলেন যথা-_ 


জটাধর কর্কটনাঁগ দুইকে লইয়া 
কহিল রাজার কথ! সব বিবরিয়। | 
নাগ কহে শুনিয়াছি বল্লালচরিত 
তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত । 
অতএব নিবেদন করি সন্নিধানে 
করিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণী থাক শুদ্ধ মনে । 
দাস, নন্দী, চাকী নাগ এইত ভাবিয়া 
করিল বারেন্দ্রশ্রেণী হ্যযুক্ত হইয়া । 
সিংহ, দ্রেব, দত্ত ঘর আনিয়। যতনে 
রাখিল আপন মান স্থান নিরূপণে | 
পটারবন্ধন সব কহিতে লাগিল | 
সব্্বসমাধানে এইভাবে নিরুপিল। 
তিন ঘর সিদ্ধ ভাব নন্দী চাকী দাস 
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নাগ, সিংহ দেবদত্ত সাধ্যেতে প্রকাশ । 
পটীর বন্ধন কৈল ভাবি চারিজন 
কুলবাধা অকর্তব্য গুনছ কারণ । 
কন] কিংবা পুত্রে যদি কুলবাধা হয় 
উভয়েতে হ.ব দোব জানিয়ো নিশ্চয় । 


৫ 


কন্যার হইলে পাপ মহাপাপ হয় 
ঘোর নরকানলে সে পাঁপে ডূবায়। 
সে পাপ নিবুত্তি নাহি করে বিজ্ঞ জনে 
হন হন নরকানলে ষমদূত টানে 
বল্লাল মধ্যাদা লইলে অবশ্ঠ ঘটায় 
কুলের মহাকারণে মহাপাপগ্রস্ত হয় । 
ব্রতাদি নিয়মে ধন্ম হয় যত 
কুলাচার জন্য তায় নিশ্চয় পাতক। 
অতএব কুলবাধা অকর্তৃব্য হইল 
সিদ্ধ সাধ্য ছুই প্রসিদ্ধ গণিল। 
দান গ্রহণে শ্রেষ্ঠ এই তাতিপর্ধ্য 
কুলাকুল ছুই হ'তে লভে শৌর্য্য বীধ্য । 
সিদ্ধ ঘরে প্রধান ক্রুটী যদি হয় 
সাধ্য ঘরে সিদ্ধ যত বিগ্রহের প্রায় । 
সাত ঘর একত্রে লইয়৷ পোটাবন্ধ কৈলা 


২৪৩ 


রাজার জাতি 


তৎপশ্চা্ আধঘর শন্মা আইলা । 
শশার বৃত্তান্ত শুন কহিব স্বরূপে 
তাহাকে রাখিল! নন্দি নিজ ভৃত্যরূপে। 
নরস্থন্দর নাম তার শন্মা পদ্ধতি 
নীচ কণ্ম করে সদা তাহে ক্ষদ্রমতি ৷ 
আত্মখেদ করে, শর্মা মহাশয় 
আমাতুল্য লোক যত বল্লাল সভায় । 
তার সবার মধ্যাদা হইল বহুতর 
আমি যে রহিন্‌ মাত্র হইয়া নাচার । 
আমি না থাকিব অদ্য হইতে 
, যদি দেও কুল থাকিব এখাতে। 
এই কথা শুনি হাসি, কহে নন্দী চাকি 
আজি অন্ধ ভাব, আর অদ্দ ফাকি । 
এই কথা! শুনি পরে নাগ জটাধর 
উস্মাতে খেদাল তারে দেশ দেশাস্তর | 
সে হ'তে শন্মণ গেল অন্যদেশে 
বারেন্দ্র প্রধান মধ্যে কভু নাহি মেশে । 
এই মতে পোীবদ্ধ বারেন্দ্র হইলা 
বল্লাল মর্য্যাদ। কেহ কিছু না লইলা ॥ 
উত্তম কায়স্থ বংশ উত্তমাচার 
সমাজ কাঁধিল তাঁর লয়ে সপ্তঘর । 


২৪৪ 


রাজার জাতি 
জল ছুগ্ধে একত্রেতে একধারে রৈলে 
হংস যথা হৃদ্ধ খায় জল নাহি গেলে । 


এই পয়ার পাঠে আমরা জানিতে পারিলাম যে, রাজমন্ত্রী ভূগুনন্দী, 
জটাধর ও কর্কটনাগের সাহায্যে দাঁস, নন্দী, চাঁকী, নাঁগ, সিহ, দেব, দত্ত, 
এই সাতঘর লইরা সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু নরঙ্ুন্দর শন্ম্ণ নাঁমে 
জনৈক বাহাত্রোর! কায়স্থ ভূগুনন্দীর পরিচ্য্যা করিয়াছিল। উল্ত ব্যক্তিকে 
ভূগুনন্থী ও মুরারী চাকী অদ্ধকুল দিতে স্বীকার করিয়াছিল । কিন্তু 
£জটাধর নাগ তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন । বাহাত্তোরা কায়স্থ- 
গণের মধ্যে শন্ম। উপাধিকাঁরী তখনও ছিল এখন আছে। 
বারেন্ত্র কাঁয়স্থের আচার ব্যবহার অতি উৎকৃষ্ট এবং পবিব্র। 
টউপনয়ন সংস্কার ও গায়ত্রী ছাড়া আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের অনুরূপ । পুত্র 
সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাক্র স্থৃতিকাঁগারে তরবারি রক্ষা ও অন্ন প্রাশনের 
সময় চরুপাক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়াচারে ও বিবাহে কুশগ্ডিকা প্রভৃতি আধ্য- 
ক্রিয়ার পরিচাঁয়ক। বঙ্গদেশীয় কারস্থজীতির মধ্যে এই বারেক্্- 
শ্রেণীর প্রথা কিছু ভিন্ন হইতে পাঁরে, কিন্তু তাহা! হইলেও অন্ত সমস্তই 
প্রায় এক প্রকার বলা যাঁয়। বারেন্দ্র কায়স্থগণের বিবাহ পর্যায় হিসাব 
আদৌ প্রয়োজন হয় না। বারেন্দ্কায়স্থগণ নিজেই ঘটকের কার্ধ্য 
করেন।, দেবীদাস খাঁ সমাজের একজায় করেন, তৎপর আঁর সমাজের 
একজায় হয় নাই। চাঁকীবংশের ক্ষমতশালী ব্যক্তি- গণের নাম পুর্কেই 
করা হইয়াছে । মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি রাজা রাজবল্লভের 
পৌত্র ছিলেন। ৰারেন্দ্রকায়স্থগণের মধ্যে অনেকেই আরবী, পারসী 
ও সংস্কত ভাষায় বিশেষদক্ষ ছিলেন। মহাপ্রহু শ্রশ্নীচৈতন্তদেবের সময় 
বারেন্্র কায়স্থগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
২৪৫ 


রাজার জাতি 

বর্তমানে বদ্ধনকুঠী, কাকিনা, ডেঙ্গাপাড়া, তারাশ, টেপা, ঘড়িয়ালভাঙ্গা, 
ঘুঘুডাঙ্গা, পোতাজিয়া, মচমল, গীড়াদহ ও নিমতিতা প্রভৃতি স্থানে বহু 
বারেন্্র কায়স্থ জমিদারের বাস। এই তারা পাঁবনা! জেলায় অবস্থিত, 
তারাস সমাজের ৬ রাজা বনমালী রায়চৌধুরীর প্রসিদ্ধ 
ছুই পুত্র বর্তমান আছেন, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীতীশচন্্র রায় 
চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু রাঁধিকাভূষণ রায় চৌধুরী তাহারা 
সুশিক্ষিত হৃদয়বান এবং বেদবিধি-পালনকারী। তারাঁস সমাজ 
আজকাল সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও অনেক সুশিক্ষিতের বাসস্থান । বর্তমানে 
বারেন্্র কায়স্থরা বহুলপরিমাণে ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত সর্ব 
বিষয়ে গৌরবের অধিকারী। ১৫** খঃ অন্দে আনন্দভট্ট বললাল 
চরিতে লিখিয়া গিয়্াছেন থে বঙ্গদেশে কায়স্থ শ্রেষ্টজাতি কিন্ত এই সকল 


প্রাচীন প্রমাণ থাকা সত্তেও গেট সাহেব কতকগুলি, মিথ্যাপবাদ 
এই বিরাট আর্য কায়স্কথ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। 
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“ পূর্ববঙ্গের শুদ্রজাতি যখন অবস্থাপর হয় তখন কায়স্থকন্তা বিবাহ 
করিয়৷ কায়স্থসমাঁজে উত্তম কায়স্থ বলিয়া পরিণিত উল 1 আপনারা পকাঙ্গ 


যার রাজার জাতি 
কেহ বিশ্বাস করেন যে বারুজীবী জাতি এমন কি মগেরা পর্যন্ত এই 
বিরাট আর্য কাযস্থ সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। রঙ্গপুরের অবস্থাপন্ন 
কর্ণীগণও কায়স্থসমাঁজে প্রবেশ করিয়াছে। বুকানন হ্যামিলটনের 
সময় রজপুরের কলিতাগণ সময়ে সময়ে মেচ কন্তা বিবাহ করিত, 
এবং তাহারমচত বারেন্দ্র কায়স্থগণ কলিতাজাতি ছিলেন” এই ফিরিঙ্গি- 
জাঁতির মধ্যে এমন সমস্ত ছুষ্টবুৰ্ধি ফিরিঙ্গি আছে যে তাঁহারা কোন এক 
জাঁতির সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার সময় কাঁলকৃট বিষ প্রয়োগ না 
করিয়। তাহারা তৃপ্তি বোধ করেন না। কোথায় বারেন্্র কায়স্থর! 
ক্ষত্রিযবংশোদ্ধৰ যুগ যুগান্তর হইতে বারেন্ত্রতুমিকে পবিত্র করিয়া 
আসিতেছেন সেই ইতিহাস বিখাঁত পবিত্র বারেন্্বংশ ফিরিঙ্গীর রুপায় 
কৃষিজীবী হীন শুদ্র কলিতা। স্ৃতরাং আমাদের লেখনী তীহাদের 
বুদ্ধিমত্ত। ও অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যক্ত কয়িতেসম্পুর্ণ অক্ষম । 


অনীক এ সমাপ্ত 
রি 


২৪৭ 


চভ্্ব প্রত । 


প্রথম,অধ্যায়। 


মহারাজ বল্লালের মৃত্যুর পর লক্ষণসেন পিতৃমিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি পরম ধার্্িক দেব দ্বিজে পরম ভক্তিমন ছিলেন 
তিনি সমস্ত আর্ধ্যশাস্্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তিনি ঠাহার সভাপগ্িত 
“হলারুধ” ছারা মহস্তহ্ নামক এক মহাতত্ব প্রগার করিয়াছিলেন ও 
মন্ত্রী “পশুপতি” দ্বাগা “সংস্কারপদ্ধতি” ও দত্রান্ষণদর্বস্থ'” প্রস্থত 
করিয়াছিলেন। হলায়ধের নিজ ভ্রাতা ঈশান পণ্ডিত ছারা ্রান্ষণ 
সমাজের জন্ত একখানি “আহ্বিকপদ্ধতি” প্রস্তত করিয়া গৌড়ীয় 
্রাঙ্গণ-মমাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজ সমাজে তীহারই 
নিয়মান্যায়ী অনেক কার্ধ্য হইতেছে। মহারাজ লক্ষ্মণসেন বৌদ্ধদিগের 
উপর “জিজিয়া কর” স্থাপন করিয়াছিলেন, এই সময়ে ভীহার রাজধানী 
নবদ্বীপ ছিল এবং তথায় তিনি বাদ করিতেন, তাঁহার রাজসভাঁর পাঁচজন 
সভাসদ্‌ ছিলেন, তাহারাই রাজসভার শোভাবর্ধন করিতেন সেই 
পঁচগ্রনেই অনর কবি, আঙ্গ বঙ্গবাপা তাহাদের কবিস্বের জন্ত কত থে 
. খণী, তাহা আমর! ভাষায় কি বলিব। 
_. প্রন্থ জয়দেব গোঁামী, কায়স্থকবি উমাপতিধর, কবি ধোঁকী, কৰি 
হ শরণ, কৰি গোবদ্ধন আচার্য্য__ 


২৪৮ 


রাজার জ্ঞাতি 
গেবদ্ধনশ্চ শরণো৷ জয়দেব উমাপতিঃ॥ 
কবিরাজশ্চ রত্বানি পঞ্চেতে লক্ষ্মনম্থাচ ॥ 
বাচঃ পল্লবয়তামাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং 


জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাধ্যোঃ দুরূহে ভ্রতেঃ | 
শৃঙ্গারোস্তর সপ্রমেয়বচনৈরাচার্ধ্য গোবদ্ধন 
স্পদ্থীকোহপিন বিশীতঃশ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষমাপতিঃ ॥ 
কথার উপমা দিতে কায়স্থ কবি উমাপতিধর, প্রাঞ্জল রচনা করিতে 
প্রতি জয়দেব গোস্বামী, কঠোর কবিতা রচনা করিতে শরণ আচাধ্য 
আদিরসে গোঁবদ্ধন, কবি ধোয়ী শ্রতিধর। 
মহারাজ লক্ষমণসেন তাহার পিতা মহারাঁজ বল্লালের স্তায় বৈদিক 
বরাঙ্ণদিগকে আদৌ শ্রদ্ধা করিতেন না। র্লাজে কাজেই সেই সমস্ত 
বৈদিক ব্রাহ্মণের! ক্রমে ক্রমে, বারেন্দ ও রাঁটী ত্রাঙ্মণসমাজে সমাজ 
ৰাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর সর্বত্র সেনকংশের পতন অঙোরাত্র 
কামনা করিতে লাগিলেন! এই সময়ে বৈদিক ত্রাহ্ষণেরা প্রায়ই 
জ্যোতিঃশাস্ত্রের কার্ধয করিতেন, তী্াঁরা ভিতরে ভিতরে যবন মহম্মদ 
বক্তিয়ার খিলিজির সহিত ষড়যন্ত্র কব্রিতেছিলেন, আর এদিকে বঙ্গবাসীর 
হৃদয়ে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার করিতেছিলেন,। ও সর্বত্রই ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে শীঘ্রই বঙ্গে বন রাজত্ব হইবে, যবন মহম্মর্দ বক্তিয়ার 
তখন কেবলমাত্র মগধ অধিকার করিয়াছিলেন ও নালন্দার বৌদ্ধমঠগুলি 
চূ্ণবিচর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিতেছিলেন, এই সংবাদে গৌড় 
বঙ্গবাসী পিতৃ পিতাঁমহের অতি আদরের স্সেহের জন্মভূমি পরিত্যাগ 
করিয়! যে যে দেশে পারিলেন তিনি সেই দেশে গিয়া প্রাণ বাচাইলেন ! 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
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রাজার জাতি ্‌ 

তদানীন্তন সেই সকল বৈদিক ব্রাঙ্গণেরা লক্ষমণসেনের সর্ব্বনাশের 
পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন সত্য সত্যই যবন আসিয়৷ 
উপস্থিত হইল। মহম্মদ বক্তিয়ার কেবলমাত্র আঠারজন তুকসৈ্ত 
লইয়৷ ছুর্গমধ্যে প্ররেশ করিল, মহারাজ লক্ষণষেন কেবলমাত্র মধ্যাহ- 
ভোজনে বসিয়াছিলেন, তিনি প্রাণভয়ে খিড়কির দ্বার দিয় প্রস্থান 
করিলেন । মহম্মদ বস্তিয়ার দলবল সহ দুর্গ অধিকাঁর করিয়া বসিল, 
এঁতিহাসিক মিন্হাজ এই প্রকার লিখিয়! রাখিয়া গিয়ছেন-_ 
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সেই সময়ে বৈদিক ত্রাঙ্গণের চক্রান্তে বঙ্গদেশ যবনের অধিরুত হইল। 
সেই বীভৎস মহাপাঁপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হইতেছে না-_জানি নাঁ 
কৰে হইবে তাই আজ সকলে অবৃষ্টের দিকে তাকাইয়া বসিয়৷ 
আছেন-_-তাই আজ কেহ পূর্বপুরুষের গুণগরিমী স্মরণ করিতে 
পারিতেছেন না। আজ পৃথিবীর সমগ্র জাতির নিকট বঙ্গবাসী 
কাপুরুষ ক্লীব আখ্যায় কলঙ্কিত হইয়! পচ! ছূর্গন্ধ হইয়া! পড়িরাছেন, 
আঁলস্তে সর্বত্র পুর্ণ হইয়াছে--কালক্রমে এইক্ষণে যে জাতির হস্তে নিজ 
কর্মদোষে এই জাতি পতিত হইয়াছে তাহার হস্ত হইতে কাহারও যে 
নিস্তার আছে তা কে বিশ্বাস করিবে)? এইক্ষণে জাতি ব্ণ 
নির্বিশেষে সকলের এক অবস্থা | ইহা কি সখের দিনঃ কি ছুঃখের 
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রাজার জাতি 
দিন তাহা স্ুবীজন বিবেচনা করিবেন। লক্ষ্ণসেনের প্রিয় পুত্র কেশব- 
সেন বরে্্রুমিতে ঘবনকে কয়েক বৎসর ধরিয়। বিধবস্ত বিপন্ন করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু আবার সেই বীভৎস দ্েশদ্রোহিতার পূর্ণ 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
বৈদিক ত্রাঙ্গণের পূর্ণ উদ্যমে ও সহীয়তাঁয় কেশবসেন সফলকাম 
হইতে পারিলেননা_তিনি পূর্ববন্ধ প্রস্থান করিলেন! যথাঁ__ 
“তৎপুত্রঃ কেশবে৷ রাজ! গৌড়রাজ্যং বিহায় চ 
মতিং চাপ্যকরোদ্দন্ৰে যবনম্য ভয়ান্ততঃ। 
ন শরুবস্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদাপুনঃ 
বল্লালতনয়ো রাজা লক্মমণোইভূণ্াহাশয়ঃ 
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কংভূদনন্তরম ॥ 
(হরিমিশ্রী) 
নদীয়। যবনের অধীন হইয়া গেল। বিক্রমপুরে লক্ষমণসেন গিয়া 
কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তথায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজের 
সমীকরণ করিয়াছ্িলেন। 
শঙ্করো বনমালী চ পুরশ্চ রামযোষকঃ 
গুহ কুদ্রশ্চ শাঞ্ঝিশ্চ কাণা পীতাম্বরাখ্যসৌ 
শূলপাঁণিকমিত্রশ্চ নবৈতে সমতাং গতাঃ ॥ 
সোমবন্থজ শঙ্কর, অহর্পতি বন্থজ বনমালী ও পুরন্দর, শুভঘোষজ 
রাম, হাড়গুহজ রুদ্র, পীতান্বর গুহজ শাঞ্চ শুভঘোঁষজ কাণ্য, অনন্ত 
ঘোষজ পাতাস্থর, ও জয় মিত্রজ শূলপাণি এই নয়জন সমীকুলীন বনিয়া 
খ্যাত হইলেন। তারপর হরিমিশ্রের কুল কারিকা মতে আমর! লক্ষ্ণসেনের 
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রাজার জাতি 
কোনই পরিচয় পাই না কিন্ত একখানি অতি পুরাতন, গলিত বলিলেও 
অত্া্তি হয় না-_রাটী ও মেলবন্ধনমাঁলায় এই প্রকার লিখিত আছে 
দেখিতে পাই যথা 


যখন লক্গমণসেন নীলাচলে চলে 
হিন্দুরাজ্য শেষ হইল যবনের ভয়ে । 


রাঢ়া ও ব্রাঙ্গণদিগের এই মেলমাার এই পয়ার দেখিয়া বুঝিতে 
পার! যায় ষে লক্ষ্ণসেন নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তিনি 
বাচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার কিঞ্চিং বিবরণও পাওয়া যাইত। যাহা 
হউক লম্ষ্ণসেনের পর দনোঁজমাঁধৰ বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন, তৎপর লক্ষমণনারায়ণ, মধুসেন, ও দনজরায়--এই দন্ুজরাঁয় 
হইতেই সেনরাজবংশের অস্তিত্ব লোপ পায়। এই সেনবংশীয়েরা 
শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ছিলেন, সহা্রিখণ্ডের পূর্বার্ধে এই প্রকার লিখিত 
আছে । আর বৈদ্য বল্লাল বৈশ্বানরগোত্রীর ছিলেন, বৈদ্যসমাঁজে 
শাগ্ডিলাগোত্রীয় বৈদ্য আদৌ নাই কিন্তু কায়স্থসমাজে শাঙিল্যগোত্রীয 
অতি সন্ত্রান্তবংশ অন্যাপি দেখিতে পাই। শাগ্ডিল্যগোত্রীয় সেন 
কারম্থগণ গৌড়াধিপ সেনবংশের অধস্তন সন্তান, এই সেনবংশীয় কা য়স্থগণ 
রাষ্ট্রবিপ্রবের পর নানাদিক্দেশে প্রাণভয়ে পলাইয়াছিলেন এবং তৎপর 
কেহবা ইদদিলপুরে কেহবা পশ্চিমবঙ্গে অ্যপিও বাস করিতেছেন-_-এই 
প্রকার প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মুশিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের 
সেনবাবুরা বঙ্গজ কায়স্থ্তান, সেই বংশে স্বনামধন্য পুরাততবিদ্‌ গায় 
ডাক্তার রামদাঁসসেন মহাশয়ের পূর্বপুরুষের! এই শার্ডিল্যগোত্রীয়- 
মেনব'শে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
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সেনবংশীয় রাজাদের যে সকল ৰায়স্থ সান্িবিগ্রহিক ছিলেন 
তাহাদের নাম উল্লেখযোগ্য মনে করিয়া এইস্থানে দিলাম এই কারণে 
কায়স্থদিগকে শুলপাঁণি দ্রীপকলিকাঁয় অত্যন্ত মায়াবী ও প্রভাবশালী 
বলিয়৷ গিয়াছেন। 
মহারাজ বল্লালসেন ও মহারাজ লক্ষমণসেনের 


সান্ধিবিগ্রহিক (7০2০৪ 13011715667) হরিঘোষ, নারায়ণ দন্ত 
ও ভান দত্ত, দত্তকুলোস্ভব গৌর মহাঁভট্টক, বস্থবংশোত্ভব কৌপিবিষুণ। 
এড়,মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে-_রাজা কেশবসেন নিজ স্বজনবর্গ 
সঙ্গে লইয়! গৌড়রাজ্য ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা জেলায় এক রাজার নিকট 
গমন করেন এবং তথায় মৃত্যুকাল পর্যস্ত বাস করিয়াছিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


এই অধ্যায়ে আমরা ক্ষত্রিয় নামের প্ররৃত ব্যাথা করিব। 
প্রথমতঃ আধ্যদিগের জাতিভেদ প্রথায় দেখাইয়াছি যে.-কর্ভি: 
বর্ণতাৎ গতঃ ' (10150158010 08 ৬০ )। কাজে কাজেই 
ক্ষত্রিয়ের বীজপুরুষগণের কর্মের ইতিহান দেখিলেই তাহাদিগের 
জাতীয় ইতিহাসের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া বাঁ, তেমনি কায়স্থজাতির 
বীজপুরুষগণের ক্রিয়া! কর্ম দেখিলেই তাহাদিগেরও জাতীয় ইতিহাসের 
সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যাঁয়, যেমন বেদে ও ধর্মের চচ্চা ও অনুষ্ঠান 
দ্বারা ও বেদের ব্রন্মনামান্গসারে ব্রাঙ্গণ নামের পরিচয় পাওয়া যায়, 
বেদে আধ্যদিগের পুরোহিত ও রাজ| এই ছুইয়ের কাধ্য বিশেষভাবে 
দেখা উচিৎ পুরোহিত জ্ঞকাঁধ্য ও স্তোত্র দ্বারা যজমান রাজার 
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অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের হিত করিয়া আসিয়াছেন, তেমনি সুজলা সুফলা 
বঙ্গদেশের কারস্থগণ বেদজ্ঞ ব্রান্মণকে রক্ষা করিপ্লাছেন এবং কায়ন্থ 
বাহুবল ও অথের দ্বারা জৈন, বৌহ্ধ ও যবনদিগকে বিদ্বস্তও বিপন্ন 
করিয়া শক্রর উপর বিজয়সাধন করতঃ ব্রা্গণাধিকাঁর অক্ষু্ন ও অটুট 
রাখিপাছিলেন, ইহাতে কায়স্থজাতি যে চিরক|ল ক্ষত্রিয়ের কাষ্য” 
করিয়াছেন তাহ! বেশ বুঝিতে পারি, বৈদিক যুগে খধিগণ একাধারে 
পুরোহিত ও রাজাছিলেন ভাহাও দেখিতে পাই যথা-বিশ্বামিত্র 
মনু মহারাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পপ্িতগণও লিখিয়! গিয়াছেন-_ 
1176 হিম 210. 0070)1000180702115 7501007501০ 
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রাজা ও পুরোহিত এই ছুই আদিতে একত্র ছিল, পরে পৃথকতৃত 
হইয়াছিল, ইহার! ছুইই সন্থ্ান্ত শ্রেণী এবং ইহারা অন্যান্তি জাতির আদর্শ 
হইলেন, ইহার। শ্রমজীবিদ্িগের উপর কতৃত্ব করিতে লাগিলেন, এই 
শ্রমজীবী অর্থে বৈশ্ত ও শূড্র, এই জন্যই ক্ষত্রিয়জাতিকে রাজার জাতি 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, এবং এই বিরাট আধ্য কায়স্থজাতির মধ্যে 
কত কত রাজ। ছিলেন তাহা ও দেখানহইয়াছে সুতরাং এই আর্য কায়ন্থ- 
জাতি যে রাজার জাতি তাহাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। বেদের 
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পুরুষ সুক্তে রাঁজন্ত শব্দের উল্লেখ আছে দেখিতে পাই--ভদারা আমাদের 
বক্তব্য বিষয়কে বথেষ্ট সমর্থন করিভেছে--এই বাজন্ত শব্দটা “রাজন” 
শব্দের উত্তর ঘ. প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে-_অর্থাৎ রাঁজার ছেলে 
বলিতে পারা যায়, আর এই কায়স্থজাতি গ্ষত্রিয়ন্রের অধিকারী--তবে 
কি কারণে ক্ষত্রিয় বলিতে দ্বিধ/ বোধ করিব? ক্ষত্রিয় ও রাজন্য 
একার্থবাচক শব্দ অথর্ববেদে দেখিতে পাই রাজ। হইতে রাজন্য 
ও ক্ষত্রিয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে যথ।ঃ__- 


্রিয়ংমাকৃণু দেবেষ্মাকণু প্রিয়ং রাজাধুমাকৃণু 
শ্রিয়ং সর্ববস্যপশ্যত উতশূদ্র উত আধ্যে। 


অথর্বববেদ সংহিতা ১৯অঃ ৬২ । ৩। 


অর্থাৎ ত্রান্মণদিগের, প্রিয়কর, রাজাদিগের প্রিয়কর শুদ্রই হউক 
ও মাধ্যই হউক সকলের প্রিয়কর। এই গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণের মান মর্যাদা 
কে রক্ষা করিয়াছেন? আমাদের মনে হয় এখনও তাহারা তাহাই 
করিতেছেন, অভিধানে দেখিতে পাই-_ 
ক্ষদূতি রক্ষতি জনান্‌ ক্ষত্রঃ ক্ষদসংবুক্তৌ সৌত্রঃ ততঃ 
স্ত্ান্থ সিতিত্রঃ অতএব ক্ষত্রিয়ঃ স্বার্থে ইয়ঃ 
[015580£ চ9০907210 তাহার সংস্কৃত অভিধানের ইংরাজিতে 
--921391010 চ0081898 0150০ঞঠতে লিখিয়াছেন ক্ষত্র. শবে 
রাজা 4 0০7017100 791171691067 3210০: সাহেব লিখিয়াছেন-- 
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এই ক্ষত্রিয় কথাটা ক্ষত্র শব্দের আর একটা কথা, বেদ, আবেন্তা 
শিলালিপ পারস্য এই তিনেতেই রাঁজত্ব অর্থ পাওয়। যার । তাই অমর 
কবি কালিদাদ এই জাতির মধ্যে উগ্রভাব অপেক্ষা মহিমময় ভাবই 
দেখির ক্ীহার অমর লেখনীতে লিখিয়া গিয়াছেন-_ 

ক্ষতাঁৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদ গ্র 
ক্ষত্রস্য শকো ভূবনেষু রুট । 

তাই আজ আমর! গৌড়বঙ্গে এই বিরাট আর্ধ্য কায়স্থজাতিকে 
সর্ধত্রমহিমময় দেখিতে পাইতেছি। তহুদের উজ্জল প্রতিভা 
এখনও নষ্ট শ্ছ্্ নাই, মণি মণিই আছে তাহা কাচরূপে 
পরিণত হয় নাই, তাহারা যে উচ্চবর্ণ তাহ কে অস্বাকার করিবে? 
্রাঙ্গণের পর যে কায়স্তের স্থান তাহা! চিরকালই আছে ও থাকিবে। 
কতক গুলি স্বার্থ পর নাচ লোকের কাছে নীচ বলিয়া আখ্যাঁত হইলে ও 
কিছুই যায় আসে না; সেই সকণ কায়স্থঘেষী কুপমতুকদিগকে একবার 
মমাজের দিকে তাকাইতে বলি; এই বিরাট আধ কায়স্থজাতি সমাজের 
মধো ভারতের যে স্থানে গমন করুন না কেন তাহারা মানব সমাজের 
কত বড় স্পৃহনীয় ও বরণীয় গৌরবময় আঁগন অনঙ্কত করিয়াছেন ও 
করিতেছেন তাহা দেখিতে পাইবেন। 

বিচার বিভাগে ।--সার? চন্দ্রমাধব, দ্বারকানাথ রমেশ কিরণ দে, 
পি, পি, দে প্রভৃতি। 
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বিজ্ঞান বিভাগে ।--জগদীশ, সার প্রফু্লচন্ত্র প্রভৃতি । 

সাহিত্যে ।-_মাইকেল মধৃস্ছদন, দীনবন্ধু, অক্ষয়কুমার, কালী প্রসন্ন 
প্রাচযবিদ্যার্ৰ নগেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রভৃতি। 

চিকিৎসাশাঙ্ছে ।__স্থরেশ সর্ববাধিকারী, ডাক্তার নীলরতন, জগবন্ধু 
বিপান রায়, কেদার দাস প্রভৃতি । 

নাট্যে।__অমৃতলাল, গিরীশ, অতুল, অমরেন্দর, ঘুকুন্দদাস প্রভৃতি । 

রাজনীতিক্ষেত্রে |--মতিলাল, আশ্বনীকুমার, শিশিরকুমার, 
লালমোহন, আনন্দমোহন প্রভৃতি । 

সৈনিক বিভাগে ।--টোডরমল্ল, মৌহনলাল, কর্ণেল সথরেশ, 
জীদরেল কালু প্রভৃতি । 

গণিতে ।-_প্রসন্নকুমার, এস, সি+ বনু, কেঃ পি, বনু, কেদারনাথ, 
শুভন্কর প্রভৃতি | 

ব্যবহারজীবিগণ মধ্যে-_ডাক্তার রাসবিহারী, এস, পি, সিংহ, 
(ইনিই ভারতে প্রথম গবর্ণর পদ প্রার্থ হয়েন) বিনোদ, তারক পালিত 
মনমোহন, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি । 

অসহযোগ আন্দোলনে ।-_মুুভাষচন্ত্র বস্তু ইনি আই, নি এস, 
পদ ত্যাগ করিয়! এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন (ত্যাগের 
চরম উৎকর্ষ )হেমন্ত সরকার-ইনি এম এতে ১৮ শত টাকার 
ট্টেটস্কলারসিপ, ভ্যাগকরিয় স্বার্থত্যাগের উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইয়! এই 
আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন । 

বীরত্বে।-_মুকুন্দ রায়, কেদার রায়। 

আর কত নাম করিব, ইহার! বহুকাল পর্যন্ত যবনদিগের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিয়া শ্বাধীনতার বিজয়-পতাকা উড্ডিয়মান করতঃ বহুকাল 
রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন_্তাহাদের গৌরব ও পুণ্যময় স্মৃতি বঙ্গবাসীর 
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হৃদয়ে চিরকাল জাগ্রত আছে ও থাকিবে, ইহীারাই যদি ক্ষত্রিয় ন 
ভইবেন তবে ক্ষত্রিয় কে? অরবিন্দ, প্রফুরচন্দ্ রাঁসবিহারী, 
তারকপাঁলিত তাহাদের জীবনের উপার্জিত সমস্ত অর্থ এই 
হতভাগ্য দেশবাসীর জন্ত দাঁন করিয়া আজ কত মহিমময় 
হইয়াছেন । তাই ভগবান গীতার তারম্বরে অঙ্জুনকে কহিয়াঞ্ছেন-_ 
“দানং ঈশ্বরভাবঞ্চ ক্ষাত্রকন্স্বভাবজং 1” 


তৃতীয় অধ্যায় 


এই অধ্যায়ে দেবশর্দা ও দেববশ্মা ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয়ের উপাঁধি সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচন! করিলাম ষদি ও দেব শব্দের অর্থ স্থপিজন সকলেই 
অবগত আছেন তথাপি কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্তব্য বোধ করিতেছি 
শর্মা শব্দের অর্থ অভিধানে . দেখিতে পাই জুখার্থক যথা-- 
শর্ম শীত স্ুখানিচ। কৰি কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন যথা-_ 


সম্ভতিঃ শুদ্ধবংশ্যাহি পরত্রেহচ শন্মণে ॥ 


আর বর্ম শবটা “বৃ ধাতুর অর্থ আবরণ ইহা হইতে 
তাহার অর্থ আবরণও রক্ষা বল। যায়, বীরেরা শরীর রক্ষার্থে বর্ম ধারণ 
করিতেন সেই কারণেই বশ্মা। হইয়াছে, ইহাঁকেবল মাত্র ক্ষত্রিয় জাতির 
জন্ত, এই কারণেআমরা বলিতে চাই যে, এই বিরাট আধ্য কায়স্থ জাতি 
গৌড় বঙ্গে কাশ্মীরে ও ভারতের অন্তান স্থানে চিরকালই ঠিক ক্ষত্রিয়ের 
কার্য করিয়া আসিয়াছেন আমর! স্ুধিজন দিগকে নিঃসন্দেহে তাহা 
বলিতে পারি এবং এই ক্ষুদ্গ্রস্থে তাহার যথেষ্ট প্রমান করিয়াছি, 
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এই আর্ধ্য কায়স্থ জাতির মধ্যে বর্থা! বংশ বিগ্তমান ছিলেন এবং তাহারা 
যে বন্দ পরিধান করিতেন তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইতে 
হইবেনা। 
ব্রাঙ্গণকে “ভূদেব' ও ক্ষত্রিয়কে 'নরদেব” বলা যাঁর কেবল মাত্র ক্ষত্রিয় 
বংশের রাঁজ৷ বা জমিদারকে দেবাখ্যায় বিভৃষিত দেখিতে পাই যথ। 
“রাজা ভষ্টারকো দেবঃ1৮ 
্রাঙ্গণ দেব কাধ্য করিতেন এইজন্য দেব আখ্যায় বিভূষিত ছিলেন 
ও ক্ষত্রিরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের কার্ধ্য করিতেন কোথাও বা! বিভিন্ন 
প্রদেশে রাজ দূত হইয়া যাইতেন ও সান্ধি বিগ্রহাঁদি কার্ধা করিতেন, 
এই সকল কাঁধ্য কাঁয়স্থই করিতেন তাহার ও আঁমরা যথেষ্ট প্রমান 
করিয়াছি এইজন্য তাহার! দেব আখ্যায় চিরকাল খ্যাত ছিলেন । 
মহারাজ মঙ্গু বলিয়ছেন__ 
অষ্টাভিম্চ স্থরেক্দ্রানাং মাত্রীভিনিম্মিতো। নৃপঃ 
সতম্মাদতি ভবত্যেষ সর্ববভৃভানি তেজযাঃ। 
বালোইপি নাবমস্তব্য পাথিব ইতি ভূমিপঃ 
মহতি দেবতা হ্যোং নররূপেন তিষ্ঠতিঃ। 
এই কারণে আমরা বলি ত্রাঙ্গণগণ এক্ষণে যতই কেন গঞ্ছিত কাষণ 
করুনন! তথাপি তাহারা যখন দেব শর্মার অধিকারী, তখন কায়স্থ দেব 
আখ্যায় পূর্বের স্তায় কেন বিভূষিত হইবেননা? ইহা কি সামান্য 
পরিতাপের বিষয় ! যে জাতি শুধু বঙ্গদেশ বলি কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে 
রাজত্ব ভোগ করতঃ বিপ্রপৃজা৷ অনুষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই জাতির আজ 
চরম অধঃপতন ! আজ ব্রাঙ্গণের বহু নিয়ে তাহাদিগের স্থান দেখিতে 
পাই, আজ সমাজে কায়স্থও যা নবশাখও ভাই। যে জাতির পূজা এখনও 
২৬৩ 


রাজার জাতি 
্রাঙ্গণগণ সাদরে গ্রহণ করেন, সে জাতি সমাজে কেন এরূপ হীনাবস্থায 
শাকিবেন? পুরাকালে দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এক স্বাভাবিক 
সম্বন্ধ স্ত্রে গ্রাথিত ছিলেন, ব্রাঙ্গণ কায়স্থে সেই সম্বন্ধ চিরকালই থাকা 
'্াাবস্তক। কায়স্থ জাতি বিপ্র পুজা! করিয়[ছিলেন বলিয়াই আজ ব্রাঙ্ণ 
জাতি এই ভীষণ সামাজিক বিপ্রবেও তীহাঁরা বজায় আছেন, আমর! 
ভট্টিকাব্যে দেখিতে পাই-_ 
ময় ত্বমাপ্সথাঃ শরণং ভয়েষু 
বরং ত্বরাপ্যাপ্দ্যহি ধর্মেবৃদ্ধে 
ক্ষাত্রং ছিজত্ব্চ পরপ্দারার্থং 
শঙ্কীং কৃত মাম্‌ প্রহিন্ু স্বস্থনুমং 
ৃ (প্রথম অধ্যায়) 
এই কারণে আমর! বলি যে ব্রাক্ষণ কায়স্থ স্ন্ধ অবিচ্ছেদ্য ) ব্রাঙ্মণেরা 
যথন কায়স্থ জাতির নিকট চিরক।লট দান গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, 
তখন তাহারা কথনও অধাজ্য নহেন, শুদ্র হইলে তাত্র শাসনের দ্বারা 
নেকালের ব্রদ্দ নিষ্ঠ ব্রাঙ্মণগণ দান গ্রহন করিবেন কেন? এই 
কারনে আমর! বলি তাহারা শুদ্র আখ্যায় কলঙ্কিত ছিলেন না। 
কেবল মাত্র যে তাহার! ব্রাক্গণাধিকার বিস্তার করিয়৷ আপিয়াছেন, তাহা! 
নহে, তাহারা স্বাধীন নৃপতি হইয়া চিরকাল অন্তান্ত কায্যেও দেবভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই জাতি চিরকাল জাতি বর্ণ নির্বিশেষে 


সকলকে রক্ষ! করিয়া! আসিয়াছেন। মন্ুতে দেখিতে পাই-_ 
্বে স্বে ধর্মে নিবিষীনাং সর্ব মনুপূর্ববশঃ। 
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজ। স্ষ্টোহভিরক্ষিত৷ | 
(সপ্তম অধ্যায়) 


1 
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সকল ধর্মের ও আশ্রমের সম্যক অভিরক্ষকরূপে রাজা স্থষ্ট হইয়া- 

ছেন। এই কারে আমর। বলি বর্ণাশ্রমধর্্ম রক্ষা এই কায়স্থ জাতি যদি 

ন| করিতেন তাহা হইলে সমাজ আজ কি ভাবে গঠিত হইত তাহা স্ৃধি- 

জন বিবেচনা করুন। মন্দুমহারাঁজ তীহাঁদিগের নামের অস্তে সেই প্রকার 

ভাঁব প্রকাশ করিবার জন্য বর্থ শব্দের বিধান করিয়াছিলেন যথা_ 
নামধেযং দশম্যান্ত দ্বাদশ্যাং বাস্যকারয়ে। ৩০ 
মজল্যং ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্‌। ৩১ 
শশ্মবদ্বীন্ধণস্য স্যাদ্রাজ্ঞোরক্ষাসমন্থিতম্‌। ৩২ 


(২য় অধ্যায় মনু) 
দশম ও দ্বাদশ দিবসে জাত বালকের নামকরণ করিবে, ব্রাঙ্গণের 
মঙ্গলবাচক ও ক্ষত্রিয়েরু বলবাচক ব্রাঙ্গনের শর্শযুক্ত আর ক্ষত্রিয়ের 
বন্ম উপপদ যুক্তকরিবে যে কালে এই কায়স্থ জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয়ের 

কাধ্যছিল তখন তীহাদের বলযুক্ত নামও ছিল যথা । 
বিক্রমাদদিত্য, প্রতাপাদিত্য, পৃর্থীধর বনু দশরথ ঘোষ, দন্থজ মর্দন 
সীতারাম রায় লক্ষণ মানিক্য বামদেব চৌধুরি আর কত নাম করিব 
স্থুধিজন কেবলমাত্র তাহাদের হৃদয়কে একবার জিজ্ঞাসা করুণ যে এই 
কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকারী কিনা? এক সময়ে এই ব্রাঙ্গণ কায়ন্তে 
মিলিরাই বঙ্গে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই ম্মরণাতীত কাল হইতে 
এই আধ কায়স্থ জাতির মধ্যে স্বর্গীয় মহান্ুভাবতার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়া আসিভেছে সুতরাং এই জাতি দেববশ্নী উপাধি ধারণ করিতে 
সক্ষম | এই সেদিনও যে জাতির মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, যহার গৌরব ও পৃণ্যময় কাহিনী শ্রবণ করিয়া হর্ষে বিষাদে 
আগঞ্ুত হইয়া যাই, যিনি ধর্ধপ্রচার ক্ষেত্রে: দণ্ডায়মান হইয়া 
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বেদান্ত ব্যাখ্যায় পাশ্চাত্য নরনারীকে স্তত্তিত করিয়াছিলেন, 
খিনি আঘাঁদিগের ধর্মের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া সহত্র সহস্র 
ৃষ্টির নরনারীকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাই আবার বলি 
সমাজ একবার তাকাইয়। দেখুন কায়স্থ জাতির মধ্যে শৃদ্র রক্ত প্রবাহিত 
হইতেছে না ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে? মহাপুরুষ স্বামী 
বিবেকানন্দ নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিতেন। (বিবেকানন্দের জীবনী) 
এখনও যে জাতির মধ্যে মাননীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি বেদান্ত রত্ব, 
মুন্সী বংশতিলক রার যতীন্ত্রনাথ চৌধুরি এম, এ, 'বি এল, সিদ্ধান্ত রত্ব, 
যিনি নানা গুনাঁলঙ্ক ত, যিনি বেদ ও দর্শন শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত, বিনি 
সাংপা পাতগ্ল প্রভৃতি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন । 
্বগীর  মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তীহাকে 
অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন। যাহার বিদ্বাবত্তা, বিচক্ষণতা 
ধার্্িকতা, সামাঞ্জিক বিনরবন্তা, সহিষ্ণুতা, দানশীলতা ও বিপ্রপৃজা- 
পরার়নত। প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ধিনি বঙ্গজ কায়স্থের ভূষণ, তিনি 
শৃদ্র/ না ক্ষত্র বংশোদ্ভব? তাহা সুধিজন বিবেচনা করিবেন। 


আর মামরা ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে কিচুই বলিতে ইচ্ছা করি না আমর! আশা- 
করি এই জাতি বে ক্ষত্রিয় তাহা এইক্ষণে সৃধিজন বুঝিতে পারিয়াছেন। 
তবে দ্বই একটা কায়স্থ বিদ্বেষীর কথা স্বতন্ত্র, ইহারা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ 
করিলে কয়স্থেরো ঠিক জানিবেন যে তাহারা কোঁন বর্ণ তাহা স্থির 
হইয়া যাইবে। আর শূদ্র কথা চিরকালের মত মহীপ্রস্থান করিবে 
এবং কারস্থঘ্বেষীর্গণের বদনে সেইক্ষণেই কালিমা! দেখা যাইবে। 
পরে আর বিদ্বেবজনক আলোচনাও আর শুনা যাইবে না, তাহার প্রমান 
প্রত্যক্ষ বৈগ্জাতি সম্মুখে রহিয়াছে। এইক্ষণে ক্ষিযন্্ গ্রমান হওয়ার 
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জন্তই কতকগুলি হিংশ্রক স্থার্থান্ধ ব্যক্তি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন 
“ওহে বাঁপু ক্ষত্রিয় হইলে হইবে কি উহা! তামাদী দোষে বারিত 
আর উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে না, তাহাতে আমরা বলি 
হ্বজনোন্নতি অসহিষু ব্যাক্তিগণ ! বৈচ্ঘ জাতির ত্রাত্যতা কি করিয়া 
খণ্ডন হইয়াছে বা হইতেছে, তাহারা কি প্রকারে বৈশোচিত 
সংস্কারে সংস্কৃত হইতেছেন; বৈষ্ভ সমাজের কতদিন £ইল উপনয়ন 
সংস্কার বিধিবদ্ধ হইয়াছে? উনবিংশ শতাব্দির প্রারস্তে ডাক্তার 
বুকানন সাহেব কি লিখিয়া গিয়াছেন একবার দেখুন-_ 
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স্বর্গীয় মৃত্যুগ্যয় বিগ্ালগ্কার মহাশর তীহার রাজ্জাবলি *গ্রন্থে 
কি লিখিয়াছেন একবার দেখুন_- 


“বাদসাহী দেওয়ান নবাব সাহামৎ জং বাহাদুর বড় দাতা ছিলেন, 
তাহার দেওয়ান বৈদ্য রাজীরাজবল্লভ তিনিও দাঁতা ছিলেন তিনি বৈদ্য 
জাতির জন্য যজ্ঞোপবীত ক্রয় করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে টবগ্জাতির 
উপনয়ন সংস্কার ছিল না--(রাজাবলি-১১০) 


আমরা এইক্ষনে রাঁজারাজবল্লভ কি কারণে উপবীত গ্রহণ 


করিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছি ৷ 
২৬৪ 


রাজার জাতি 

রাজারাঁজবল্লভ একদিন অগ্রিষ্টোম ষজ্জের আয়োজন করিলেন তাই 
সেকালের তেজবী ব্রান্ষণ পণ্ডিতের বলিলেন মহ্থারাজ উপবীতধাঁরী 
শুদ্ধাচারী আর্ধাভিন্ন শূদ্রজাতির এইধজ্ঞে আদৌ অধিকার নাই 


শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথতা বৈদাজাতয়ঃ 
কলৌ শুদ্রঃ সমান্েয়া বথা ক্ষত্রঃ যথা বিশঃ। 

কাজে কাজেই মহারাজ রাজা রাজবল্লভ মন্্ান্তিক ছুঃখ পাইলেন 
এবং নেই সময় হইতে মহারাজ রাজবল্লভ বৈগ্ভ জাতির সংস্কার জন্য 
প্রানপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন তংক্ষনাৎ নবাব আলিবন্দির সাহাযো ও 
দেওয়ান নবাব দহম্ জঙ্গের সাহায্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা বৈদ্য 
জাতির বেশ্ত্ব প্রমান করতঃ অন্থষ্ট হইলেন। এই সময় হইতেই 
বৈদ্যজাতি বৈশ্ত বলিয়া সমাজে পরিচিত আছেন। পরে গোৌড়েশ্বর সেন 
রাজাগণকে বৈদ্যাখ্যা দিয়া! তাহাদের অধস্তন বংশীয় বলিয়। পরিচয় 
দিতে আরম্ভ কাঁরলেন। অন্বষ্ট সম্বাদিকা একখানি কুলজী গ্রন্থ, 
তাহাতে এই প্রকার লিখিত আছে এই অন্বষ্ট সম্বাদিকা ১২৫৬ 
খ্রীষ্টান ১৯ শে কান্তুন তারিখে বৈদ্যজীতির দ্বারা লিখিত 
হইয়াছে টীকাকার বৈদ্য ভরত মল্লিক তাহার স্বজাতিকে শূদ্র বলিয়৷ 
গিয়াছেন । 

এইক্ষণে আবার শুনিতেছি, এই বৈদ্যজাতি নাঁকি ব্রাহ্মণ হওয়ার 
জন্ত প্রয়াস পাইতেছেন ; এই প্রসঙ্গে আমর! বেশী কিছুই বলিতে চাহি 
না, যে জাতি অল্পদিন পূর্বের বহু সাধ্য সাধনায় ও প্রচুর অর্থ ব্যয়ে শূদ্র 
হইতে কোন গ্রকারে বৈশ্শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই জাতি আজ 
হঠাৎ ব্রাঙ্গণের আপনে উপবেশন প্ররয়াপী ! কালের কি বিচিত্র গতি ! 
হিন্দু-সমাঁজের প্রণম্য স্থ প্রসিদ্ধ টীকাকার কুন্তুক ভট্ট মহাঁশয় মহ্ুসংহিতার 
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স্থটি তত্তের প্রথম এ্লোকের ব্যখ্যায় এই বৈদ্য জাতি সম্বন্ধে লিখিয়া 
গিয়াছেন__ 

বর্ণা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রাঃ সর্দ্বেচতে বর্ণাশ্চ ইতি 
সব্ব বর্ণাঃ তেবাঁং অন্তর প্রভাবানাম্‌ সন্কীর্ণজাতীনাংশ্চাপি 
অন্লোম প্রতি লোম জাতি নাম্‌ নন্বষ্ঠাদীনাম্‌ তেষাং বিজাতীয় 
মৈথুন সম্তভবত্বেন খর তুরগীয় সম্পর্ক জাতাশ্বতরবজাতান্তরত্বাৎ 
বর্ণ শব্দেন অগ্রহনাৎ পৃথক্‌ প্রশ্নঃ 

এই রাজবল্লভের অত্যুদয়ের পূর্বেবে সেনরাজগণ কাঁয়স্থ বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন, সেই কারণেই প্রসিদ্ধ এতিহাসিক আবুলফজল 
সেন বংশীয় রাজাগণকে কায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন ; যাহা হউক 
রাজা রাজবন্তুভ অ্ষ্ট হওয়ার পর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া বৈদ্যজাতিকে 
হিন্দু সমাজে বৈশ্বাত্বে পরিণত করিয়া গিয়াছেন তৎপরে ১৮১৩ শকা্ে 
বৈদ্যঅন্থ্ট সম্মিলনী তত্বাবধানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সংগৃহিত হয়, 
মিতাক্ষরা ও আপস্তম্ববচন উল্লেখ করিয়া লাখত হইয়াছে বে, দ্বাদশবর্ষ 
ত্রৈবিদ্যক ত্রহ্ষচ্ধ্য ব্রত করিতে অশক্ত হইলে গঙ্গান্নান দ্বারা বনু 
পুরুষগত ত্রাত্যতাদোষ খণ্ডন করিয়া উপনয়ন সংস্কার-গ্রহণ করিতে 
পারে, স্ৃতরাং কাযস্থগণও গঙ্গান্নীন করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ 
করিলে তাহাতে অধথা অপার আপত্তির কারণ কি? কারণ সেই 
ব্যবস্থা্সসারেই ত বঙগদেশীয় বৈদ্যসমীজ মাসাশৌচ পরিত্যাগ পূর্বক 
একপক্ছ কাল অশৌচ পাল ও উপনয়ন সংস্কার গ্রহন করিয়া! আজ 
সমাজে গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন । 

যস্য প্রপিতামহাদেণানুন্মর্যযতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশ বর্ষাণি 


ত্রেবেদ্যকং  ব্রহ্ষচ্যমথোপনয়নমিতি | যস্য কার্্যংশতংকৃত্যা 
| ২৬৬ 
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গঙ্গাভিষেচণং, সর্ববংদহতিগঙ্গাম্থস্তুলরাশি মিবানল, স্নান মাত্রেন 
গল্ায়াং পা পং ব্রহ্মবধাদিকং ॥ ঢুরাংধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়ে যে! 
বদেদপি, তস্যা২ং প্রদদেপাপং কোটাব্রহ্গ বধেন্তবং ॥ স্তুতিবাদ 
মিংমং মত্বাকুত্তিপাকেস্্ পচ্যতে ইত্যাদি-_ 


( অন্বষ্ট দ্বীপিকা ২৬।৩৩) 


এই ব্যবস্থা পত্রে একশত ব্রাক্গণ না স্বাক্ষরিত আছে 
উল্লিখিত ব্যবস্থা পত্রান্থলারে দেখিতেছি দেশীয় ন্মার্ভ ভট্টাচাধ্যগণ 
তীহানের নিবন্ধকারের অর্থাৎ রঘুনন্দনের মৃত পদদলিত করিয়া বখনঅক্্ান 
ব্দনে বৈদ্যদিগের মৃতাঁশৌচকাল পঞ্চদশ দিবসে সম্পন্ন করিতে এবং 
সমাজ তাহা পরিপাক করিতে সক্ষম হইয়াছেন তখন সমাবস্থায়, পতিত 
বিপ্রভক্তকায়স্থ জাতি সেই খধিবচনের ক্ক্পাঁলাভে বঞ্চিত হইবে কেন? 
সমাজও একদিন বৈদ্জাতির সম্বন্ধে যে সান্গ্রহ্‌ উদার ব্যবস্থ! করিতে কুম্ঠিত 
হন নাই। আজ এই বিরাট আর্ধ্যকায়স্থ জাতি সম্বন্ধে সেইরূপ 
উদ্বারতা প্রকাশে কূপণতা করিবেন কেন? এই কেনর ঠিক সুত্র 
আছে কি? কাজেই পাত্রভেদে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা হইলে তাহাকে 
আমরা কায়স্থ-বিদ্বেষ ব্যতীত্ত আর কি বলিতে পারি? বত্তমান মিলনের' 
যুগে এই বিরাট জাতিকে এরূপ অবৈধ আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত কর! কি 
্রাঙ্গণ-সঘাজের সঙ্গত কাধ্য হইবে? তাহা সমাজের প্রত্যেক 
চিন্তানল ব্যক্তির বুঝিয়া দেখা উচিত। বাহা হউক প্রায় সার 
শতাবী পূর্বে মহারাজাধিরা্দধ রাজবন্ুভ প্রভৃতি তৎকালীন 
রাজন্যবর্গ ব্রাত্য অন্বষ্ট জাতির জন্য নানাস্থানীয় পণ্ডিতগণের নিকট 
হইতে সংগৃহিত সেই ব্যবস্থাপত্রথানা একবায় দেখুন, উহা! যখন বৈদ্য 
২৬৭ - 


রাজার জাতি 

জাতির পক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছে তখন উহা কারস্থ জাতির পক্ষে বাবহাঁর 
না করিবার কারণ কি? এঁ ব্যবস্থাপত্র কারস্থ জাতির আন্দোলনের 
বহুকাল পূর্বে সংগৃহিত এবং তাৎকালিক খ্যাত নামা পণ্ডিত মণ্ডত্লির ও 
তাহাদিগের বর্তমান বংশধরগনের খ্বাক্ষরিত 'ও অনুমোদিত সুতরাং উচ্ছীর 
বিশুদ্ধতা সম্বদ্ধে সন্দেহ করিবার কিছু মাত্র কারণ নাই, এই কারণেই 
ম্রধি সমাজের গোঁচরার্ধে অন্বষ্ট দ্বীপিকা হইতে উহ] প্রকাশ 
করা গেল। 


শ্রীমন, মহারাজাধিরাজ রাজবল্লভ নিমন্ত্রিত মহারাষ্ট্রাদি 
নানাদিকদেশীয় পণ্ডিতানাং ব্যবস্থা পত্রিকা _অনুপনীতাম্বষ্টানাং 
জাতানাম্‌ অনুপনীতান্বষ্টানাং প্রপিতামহাদীনামুপনয়ানাত্মক 
ংস্কারাম্মরণেন ব্রাতৃত্বোৌপপাতক  ক্ষয়ারিনাং যড়বাধিক 
ব্রতাদ্যাচরণাশক্তৈ নবতি ধেনু দানরূপ-_প্রায়শ্চিন্তং তদশক্তৌ 
আচ্যানাং পঞ্চদশাদধিক চতুঃশত কার্ধাপনী মধ্যানান্ত সপ্তাধিক 
শতদ্বয় কার্ধাপনী দরিস্্রানান্তু নবতি কাষাঁপনী দেয়েতি ; 
তদনন্তরম্‌ যজ্ভোপবীতাদিভিঃসংস্কারঃকার্ধাইতি উপনীতান্বষ্ঠানাং 
ত. সন্ভতীনাঞ্চ বৈশ্বাব শৌচাদ্যাচরণংতেষান্ত 
সম্প্‌্াশৌচং পঞ্চদশাহ ইতিবিদুষাং পরামর্শ; | উদ্দালক 
রতঞ্চরেদিতি বশিষটসূত্রাদানুসারেণ পতিত সাবিত্রীকেন 
উদ্দালক ব্রতাদ্যাচরণাশক্ত আদ্যেন চতুঃপনাধিক' ষট্চত্বারিং 
ওকার্য্যাপনী মধ্যেন দ্বাদশাপনাধিক সপ্তবিংশ কার্ধ্যাপনী 
রিদ্রেণ চতুঃপনাধিক নবকার্য্যাপনী দেয়েতি তদনম্তরম্‌ তেষাং 
ঃপনয়নাদি সংস্কারঃ কার্য্যইতি বিদ্ষাং পরামর্শঃ | 

২৬৮ 


এক্ষণে উপরোক্ত ব্যবস্থানুসারে বর্তমান স্মার্ত ভট্রাচার্ধ্যগণ কি বলিতে 
চাহেন? তাহাঁদিগেরই ককতকাধ্যের ফলে, আজ ত্রাত্য ক্ষরিয়ের পক্ষেও 
কেনভ ব) প্রযুজা হইবেন ? এই অধ্যায়ে উপরি উক্ত ব্যবস্থাপত্রের ছুই 
চারিজন পণ্ডিত মহোদয়ের নাম দিব। অন্তান্য নাম পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ 
রূপে উল্লেখ থাঁকিবে। | 

শগোপাল নায়'লঙ্কার ইনি বঙ্গদেশে প্রথম স্তৃতি শাস্তপ্রচারক এবং 
তিনি ভিথিনির্ণযাদি গ্রন্থ প্রণেতা! এবং সৈদাবাদস্থিত চিরঞ্ধীৰ পঞ্চানন 
ইহাব্যভীত নবাঁৰ আদিবন্বীর সময়ে মহারাষ্ট্র জাতির সন্ধিকালে তদেশীর 
দূত গণের সহিত তন্দেশীর পগ্তিতগণ থাহারা বাঙ্গালা আগমণ 
করিরাছিলেন তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ট পণ্ডিত ভাঙ্কর পণ্ডিত তাঁহারও এই 
পাঁভিতে স্বাক্ষর আছে। আমরা শ্রাত্যতাব সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় 
পর্ডিতগণের ব্যবস্থা পত্র দিয়! পুণরায় ব্রাত্যত্য খণ্ণ করিব। 


চতুর্থ অধায় 


কন্থপুরুষ যাবৎ উপনয়নহীন এই কায়স্থ জাতি, তাহাদিগের আর উপ- 
নয়ন সংক্ষার হইতেই পারেনা, তাহারা ত্রাত্য হইয়াছেন ইহাই এক 
শ্রেণীর মত। আমর! দেখাইয়াছি বৌদ্ধধর্ম বিপ্লবই এই বিরাট জাতির 
সাবিত্রী তুষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ । 

১২৭৯ বঙ্গান্ধে কাশীর মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী প্রমুখ 
তদানীস্তন খ্যাতনাম! পগ্ডিতগণ, বিহাঁর ও উত্তরশ্পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থ- 
গণের ম্বরণাতীতকাল উপনয়ন সংস্কার অপ্রচলিত থাকা সত্বেত্ত শাস্রমত 
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রাজার জাতি 

ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণের বাধক কিছুই নাই বলিয়া 
কায়স্থ বিহাঁরীলালকে ব্যবস্থা দেন, তৎপর স্বামী ভাস্করানন্দ শুঙ্গেরী 
মঠের জগৎগুরু শঙ্করাচাধ্য, দেওঘরের বাঁলানন্দ স্বামী, পুরীধামের শ্রীমৎ 
মধুসুদন তীর্ঘস্বামী, ঢাকার ত্রিপুরালিঙ্গ স্বামী ও মহারাজ ভোলানন্দগিরি 
এই কায়স্থ জাতিকে নত্রিয় প্রতিপন্ন করিয়া বহু বঙ্গীয় কায়স্থ সন্তানকে 
উপনীত করিয়াছেন, ইহা বহুজন বিদ্িত; তাহারা মিতাক্ষরা বিজ্ঞানে 
শ্বরের মতে সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, এবং স্বর্গীর় নীলাশ্বর মুখো- 
পাঁধ্যায়ের বেলুড়-মঠের গঙ্গাতীরস্থ উদ্যান বাটাকায় বহু কায়স্থ সন্তানের 
উপনয়ন সংস্কার সেই মতে হইয়! গিয়াছে। যাহা হউক আমরা এক্ষণে 
ব্রাত্য কাহাকে বলে তাহাই দেখি_- অভিধানে ব্রাত্য সন্বন্ধে এইপ্রকার 
লিখিত আছে । -- 


্রাত্য (পুং) ব্রাতো। ব্যালাদিঃস ইব ( শাখাদিত্যো যু। 
পা" ৫1 ৩। ১০৩) ইতি যু। ১ত্রত সন্বন্ধীয়। 
(পঞ্চবিংশ ব্রা ১৮। ৭। ১৩) 


২। দ্রশ সংস্কার রহিত। ৩। উপনয়ন সংস্কার রহিত। পর্য্যায়-_ 
সংস্কাব-্ীন, সাবিত্রী পতিত, বাগ ছুষ্ট, পুরুযোক্তিক। ( জটাধর ) 


আফোড়শাদ্ ক্ধণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ততে । 

আ-_ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্র বন্ধোরাচতুর্বিবংশতে বিশঃ। 

অত উদ্ধ€ ত্রয়োইপ্তে বথাকালমসংস্ক তা । 

সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবস্তবরয্যা বিগহিতা। (মনু 

২। ৩৮ ৩৯) | 
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রাজার জাতি 

্রাঙ্গণের ষোল বৎসর ক্ষপ্রিয়ের বাইশ বৎসর বৈশ্টের চব্বিশ বৎসর 

পর্য্যন্ত উপনয়ন-কাঁল। এই কালের মধ্যে যদি তাহাদের উপনরন 

সংস্কার না হর, তাহা হইলে ইহাঁিগকে ব্রাত্য কহে। এবং ইহারা 
আধ্য বিগহিত। 


বেশ, ভাল কথা; কিন্তু আমরা এক্ষণে দেখাইতে চাই, ,এককালে 
সাবিত্রী-সংস্কার ব্রাহ্ষণাঁদি তিন বর্ণেরই ছিল না এবং তাহারা ব্রাত্য 
বলিয়া পরিচিত হইতেন ; অথর্ধ্ববেদে তাহার হুরি ভুরি প্রমাণ পাঁওয়। 
যায়। 


অথর্ববেদে ১৫1৮১ ও ১৫ | ৯1১ মন্ত্রসকলের অর্থে যাহ! 
জানিতে পারিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। এব সেই সমস্ত ব্রাত্য- 
গণ দ্েবপ্রতিম বলিয়া! কথিত হইয়াছেন। এমন কি তাহাদের দ্বারা 
রাজন্য ও ব্রাঙ্মণগণ সমুদ্ভুত হইয়াছেন এব£ তীহারা পরমপিতারই 
অন্ুকঙ্স ৷ ট 


আবার এক শ্রেণীর খধিবৃন্দের অথবা ধম্মশাস্ত্র প্রণেতা মন্বাদি ঝষি- 
বৃন্দের এই প্রকার অভিমত দেখিতে পাই-- থে ব্রত্যগণের বেদবিহিত 
কার্ধ্যে অধিকার নাই ও তাহার! ব্যবহার যোগ্য নহেন) কিন্তু অথর্ক- 
বেদে পঞ্চরশ কাণ্ডে কেবল ব্রাত্য মহিমাতে পরিপূর্ণ । সেই সমস্ত ব্রাত্য- 
গণ পূর্ণ মহিমাময় তাহারা বৈদিক কাধে সম্পূর্ণ অধিকারী ব্রাত্য 
মহান্থভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রান্মণ ক্ষত্িয়ের পূজ্য এমনকি ভাহার! 
স্বয়ং রেবাদিদেব। যাহা! হউক এই ত্রাত্য ও ধন্ম-সংহিতাকারদের ব্রাত্য 
সম্পূর্ণ পূথক | অথর্ববেদের এই ষে ব্রাত্য বিরাটপুকুৰ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে তাহার প্রমাণ সম্বন্ধে দুই একটী বচন উদ্ধ'ত করা আবশ্তক মনে 
করিলাম ।- 
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রাজার জাতি ূ 
ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ু। 
স প্রজাপতিং স্বর্ণমাত্ন্নপশ্যৎ তত প্রাজনয়ুত ॥ 
তদেক মভবত্, তল্লাম অভবৎ, তন্নহদভবশ তজোষ্টমভবগু। 
তদব্রক্মীভব তৎ তপোহভবৎ তৎ সতামভবত তেন প্রাজায় 


সোহবর্ধ স মহানগভবত স মহাদেবোহভবত। 
স দেবানামীশাং পর্য্যেৎ স ঈশানোহভবগু। 
স একোব্রাত্যোহ ভব স ধনুরাদত্ত তদেবেন্্ধনুঃ 
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্টম,১৫। ১। ১।৮ 
এই প্রকারে পঞ্চদশ কাণ্ুটী ব্রাত্য মহিমার পরিপূর্ণ তেমনি খক 
বেদেও ব্রাত্য মহিমায় পরিপূর্ণ দেখিতে পাই । 
প্রাচীন কালে এক শ্রেণীর ব্রতকর্্মশীল পণ্ডিতগণ ব্রাত্য বলিয়া 
অভিহিত হইতেন। তীহারা অতিথি রূপে ধাহার গৃহে উপস্থিত হইতেন 
তাহার মহৎ পুণ্য সঞ্চয় হইত । যথা__ 
তদ.যস্যৈত বিদ্বান, ব্রাতা এক রাত্রিমতিথি গুহে বসতি । 
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুত্ধে ইত্যাদিঃ__ 
অর্থাৎ মেই পুরুষকে আতিথ্য দানের জন্য বহুল পরিমাণে পুণ্য 
অজ্জিত হইত । আবার এই প্রকার সামবেদীর তাপুবব্রা্নে ব্রাত্য 
শবের যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই, তেমনি কৌবীতকী তাগুবত্রাক্ষণে 
ব্রাতাশব্দেব উদ্বেখ আছে। 
দেই সমস্ত ব্রা হ্যগণ যুদ্ধরথের পাবথীর কাজ করিতেন, তাহারা ধন 
ও বষণ বহন করিতেন । তাহারা মস্তকে রক্ত বস্ত্র ধারণ কারিতেন, 
তাঙ্তাদের পরিচ্ছদগুলি বায়বেগে আলোড়িত হইত এবং তাহাদের 
২৭২ 


রাজার জাতি 
দূলপতিগণ কপিল বর্ণ পরিচ্ছদ ও রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করি- 
তেন তাহারা অন্ত কোন কর্ম করিতেন না; রাজার শাসন-বিধি আদো 
মানিতেন না । কিন্তু তাঁহার! দেব-ভাষায় কথা বলিতেন। (শুরু ফজু৩০।৮) 
কাত্যায়ণ-শ্রোতস্থত্রে ব্রাত্য শব্ধের যথেষ্ট উল্লেখ আছে, তেমনি 
শ্ীমন্তাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে, যাজ্ঞবক্ষসংহ্িতায়, মন্-সংহিতায়, বশিষ্ট- 
সংহিতায়, ষম-সংহিতায় সর্বত্রই ব্রাত্য শব্দের উদ্নেখ করিয়া! গিয়াছেন। 
যাহা হউক আমরা ব্রাত্যতর্ক পরিহার পূর্বক কোন সংস্কার হীনতা 
নিবন্ধন ব্রীত্যতা-দোষ যাহা ঘটিয়া থাকে, সেই সকল ব্রাত্যতা দোষ 
খণ্ডনের জন্ত ধর্শ-শান্তের হুত্রকার আপন্ত্ধ ষে বিধান করিয়াছেন তাহাই 
এক্ষণে আলোচনা করিব। ৃ 
অভিক্রান্তে সাবিত্রাঃ কালংখতু অৈবিদ্যকং বরক্ষচরষ্যং চরেত। 
(প্রথম খণ্ড ১২1৪) 
অখোঁপনয়নং। (১1১২৫) ততঃ সংবতসরং উদকোপম্পর্শনং 
১১২৬। 


অথাধ্যাপ্যঃ ১১।২৭ অথ ষস্য পিতা পিতামহ ইতি 

জনুপেতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহসংস্ততা !__১1১।২৮ তেষাং অভ্য।- 
গমনং ভোজনং বিবাহমিতিচ বর্জভয়েত ! ১১1২৯ তেষাং ইচ্ছতাং 
প্রায়শ্চিত্তং ১১1৩০ ০ 

যথা প্রথমাতিক্রমে খতু রেবং সংবশুসরঃ ১1১৩৯, 

অথোপনয়নং তত উদ্কোপম্পর্শনং ১1১৩৪ প্রতি পুরুষ 
সংখ্যায় সংবসরাণ যাবস্ত অনুপেতাস্থ্যঃ ১১১ 
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অথ যস্য প্রপিতামহাদেঃ নানুস্মর্্যতে উপনয়নং তে শ্মশান 
সংস্তূতাঃ ২1৫ তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতিচ বজ্জ য়ে 
তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্র্ষচর্য্যং 
চরে। অথ উপনয়নং তত উদকোপম্পর্শনং পাবমান্যাদিভিঃ 
১1১।৬ অত উর্ধং প্রকৃতিব ১1১1৭ 


এইক্ষণে ইহার বঙ্গানবাদ করা যাঁক। অর্থাৎ ব্র-ঙ্গণের যোলবৎসর 
ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর বৈশ্ঠের চব্বিশ বংসর মধ্যে উপনয়ন কাল; সেই 
কাল অতিক্রান্ত হইলে ব্রাত্যতা দোঁৰ ঘটিয়া থাকে, তৎকারণেই খতু 
অর্থাৎ ছুই মাস ব্রঙ্গচধ্য-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া করিয়া উপনয়ন সংস্কার 
গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যহ এক বৎসর কাঁল নদীতে অবগাহন দ্ান 
করিতে হইবে তৎপর .বেদাধ্যয়ণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। ধাঁহাদিগের 
পিতা পিতামহের উপনয়ন হয় নাই সেই মানবক ও তীহার পিতা পিতামহ 
ব্র্গইী। (অর্থাৎ ব্রক্গবধী) | এইস্থলে বহুবচনাস্ত বুঝিতে হইবে। 
তাহার! তিনজনেই ব্রন্মঘাতী তুল্য, তাহাদের নিকট যাতায়াত করা, 
তাহাদিগের সহিত ভোজনাদি ক্রিয়া ও বিবাহাদি সমঘ্তই বর্জন 
করিতে হইবে, কিন্তু তাহার! ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
পাঁরিবেন। যেমন মান্বক থা কাল অতিক্রম করিলে তাহাকে 
খতৃকাল (ছুইমীস) ত্রদ্ষচধ্য ব্রত করিতে হইবে, আর তাহার 
পিতা পিতামহ অনুপনীত থাকিলে সংবৎসর কাল ব্রম্ষচর্য্য 
ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে তৎপর উপনয়ন হইবেক, তৎপর 
পূর্ববৎৎ নদীতে অবগাহন নান করিতে হইবে। কিন্ত পিতা 
পিতামহের পরেও যদি উপনয়ন না হুইয়৷ থাকে তবে যত পুরুষ 
উপনয়ন সংস্কার হয় নাই তত পুরুষ গমন! করিয়। তত বৎসর 
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্র্ষত্ধ্য ব্রত আবলম্বন করিতে হইবে, যাহাদ্দের গ্রপিতামহ হইতে 
আরও উর্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণ হয় না অর্থাৎ কত পুরুষ 
যাবৎ সংস্কার হান হইয়াছেন তাহা ঠিক করিতে ন৷ পারিলে দেই স্থলে 
নিজে ও তাহার পিতা ও তাঁহার পিতামহ ষাহারা জীবিত আছেন 
হারা সকলেই শ্মশান তুল্য অর্থাৎ শ্শনকে যে প্রকার অপবিত্র দেখা 
যাঁয় ইহাদ্দিগকেও ঠিক সেই প্রকার দেখিতে হইবে ও তাহাদের 
সহিত আলাপ, আহারাধিক্রিয়া ও বিবাহ সমস্ত ত্যাগ করিতে 
হইবে, কিন্তু তাহারাও ইচ্ছা করেন তাহা হইণে দ্বাদশ বাধিক 
ত্রিবেদ বিহিত ব্রক্ষচধ্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিয়। উপনয়ন 
গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাহারা পূর্ববৎ স্সানাদিক্রিয়া করিবেন ও 
তাহারা প্রক্কতিবৎ হইবেন অর্থাৎ এরপ প্রায়শ্চিত্ত কধিয়া উপনয়ন গ্রহণ 
করার পর তাহাদগের পুত্র পৌত্রার্দি নিজ নিজ ভাবাপন্ন হইবেন 
অর্থাৎ ত্রা্ণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তাদির যে ভাব তাহাই প্রাপ্ত হইবেম, খাঁ 
বাক্যের ইহাই সরণার্থ, কিন্তু গ্রপিতামহাদের উপনয়ন যাহা অনুম্মরণ 
হয়না এই কথ! লইয়াই যত গোলযোগ, গ্রপিতামহাি এই আদি 
শবের ছারা উদ্ধতন পুরুষকে লক্ষ্য না করিয়া তন্নিয়তন পুরুষগণকে ধরিয়! 
অকারণ গোলযোগ কিন্তু নিষ্নতন পুরুষগণের উপনয়ন স্থষ্টি করিতেছেন, 
স্মরণ না হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? পুনরায় আর এক কথা, পিতৃ 
পিভামহ অন্পণীত থাকিলে কেবল মাত্র মংবৎসরের ব্যবস্থা আর তদছুপরি 
একপুরুষ অস্থুপনীত হইলেই একেবারে বার বৎসরের ব্যবস্থা পূর্বোক্তির 
তুলনায় কত গুরুপ্রায়শ্চিত তাহা সুধিজন বিবেচনা করিবেন। 
মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় অতি কুম্ত্র বিচারে সকল 
আপত্তি খণ্ডন করিয়া গিক্লাছেন এবং মিতাক্ষরা প্রণেতা বিজ্ঞানেখর 
ও কৌষকার তর্কবাগীশ মহাশয় আগন্বঘ্ব বচনের যে প্রকার তাৎপর্ধ্য 


সতী্গি 
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তাহাই ষথার্থ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তিনি এই স্ুত্রের 
এই এক বচনাস্ত পদ যস্ত ও পরে তে ও তেষাং এই বহুবচনাস্ত পদ 
দেখিয়াই লিখিয়াছেন, যাহার প্রপিতামহদের উপনয়ন ম্মরণ হয় না 
সে নিজে, তাহার পিতা, পিতামহ যাহারা বর্তমান আছেন তাহার! 
সকলেই ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত করিয়া উপনয়ন গ্রহন করিতে পারিবেন! 
আবার অনেকে পারস্কর বচনের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ষে ব্রিপুরুষ 
পতিতসাবিত্রীকব্রাত্যন্তোম যজ্ঞের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করি 
সংস্কার গ্রহন করিতে পারেন, কিন্তু বহু পুরুষ পতিত সাবিত্রীকের 
কিছুই উল্লেখ করেন নাই, তাই বলিয়৷ আপম্তম্বের এই হুত্রকি করিয়া 
উড়াইয়া। দিব, একজন খধি এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাকরিয়া ব্যবস্থা করিরাছেন 
অন্ত খধি সে বিষয়ে চিন্তা না করিলে বা তৎ সম্বন্ধে কোনমত প্রকাশ 
না করার ফলে এই ধর্ম শান্তর প্রযোজক আপন্তহ্থ বাক্য, বহু 
পুরুষ পতিত সাবিত্রীকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আদৌ নষ্ট হইতে পারেনা, 
ইহা নুম্পষ্ট এবং এমন কোন পাপই নাই যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, কি 
আশ্চর্য এত বড় একট! বৃহৎ পাপ যাহা শ্রশান তুল্য, তাহা নষ্ট হইবেন 
ইহাই কি মহাঁন উদারপ্রকৃভি আধ্য খধিদের মনোগত ভাব ছিল? যাহারা 
ধর্ম স্বরুপ তাহাদের স্বার্থহীন বাক্য এই সকল নীচ তর্কের দ্বারা আদৌ 
নষ্ট হইতে পারেনা । তৎপর আপন্ত্ব বলিয়াছেন ষে, বার 
বৎসর ক্রহ্গচর্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে কিন্তু এট বারবৎসর 
কাল ত্র্চধ্য ব্রত অবলম্বন করা কলির জীবের অসাধ্য, শাস্ত্রে 
তৎসন্বদ্ধে নুব্যবস্থা আছে। পূর্বোক্ত কঠোর ব্যবস্থা কেবল মাত্র এ 
শ্রেণীর পাপিদিগের প্রতি ভীষণ ভীতিগ্রদ ও ঘৃণা জন্মাইবার জন্তই উক্ত 
হইয়াছে যাহাতে এরূপ পাপ কার্যে কাহারও প্রবৃত্তি না হ়। এই 
কলির মানব উহা প্রতিপালন করিতে একেবাঁরে অক্ষম, নুতরাং উক্ত 
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পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে ধর্ম শাস্্কাঁর যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন 
তাহাই যথেষ্ট মনেকরি। অপর অথর্ববেদে ও তাঁওবব্রাঙ্গণে 
দেখিতে পাই যে, প্রাচীন কালে আধ্যগণ, গৃহস্থও যাঁধাবর এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন যাযাবর গণ পশুপাল লইয়া! ভ্রমন করিভেন 
তাহারা অসভ্য ছিলেন, তাহার! বহ্পুরুষ পতিত সাবিত্রীক ছিলেন 
এবং তাহারা ব্রাত্য নামে কথিত হইতেন, এবং তাহারা খধিদিগকে 
আক্রমন করিতেন তাহারা যে ভূমিতে বাস করিতেন তাহার নাম ব্রাত্য 
ভূমি ছিল তাহারা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিয়া দলে দলে গৃহস্থ হইয়াছিলেন 
সেই তাওুব ব্রাহ্মণে সপ্ুদশ অুধ্যায়ে চতুর্ণ খণ্ডে লিখিত আছে ষে 
অধৈষ শমনীচা মেঢানাং, স্তোমো ষে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো বাত্যাং 
প্রবসেষু স্ত এতেন যজেরন্‌। 


ইহার অর্থ এই শমেনমনোনিগ্রহেন ৃ মনোনিগ্রহং শ্চতুর্থ- 
বয়সিপ্রায়ঃ সম্তষাত যৌবনাবসানেন নীচং অনুদ্ধতং পুংব্যাপারো- 
সমর্থং আসমন্তাৎ মেঢ মুপস্থেব্দিয়ং যেষ!ং তে হনেন ব্রাত্যস্তোমেন 
যজেরমিত্যুক্তং বৃদ্ধানামপি সংস্থার্য্য্বং সুবক্তব্যং | 


, ইহার বঙ্গানুবাদ এই, প্রাচীন বয়সে স্বভাবতই ইন্দ্রিয় ব্যাপারে 

মনোনিগ্রহ হইয়া থাকে, যৌবনের অবসানে পুংব্যপার অসমর্থ বৃদ্ধ 

ব্রাত্য দ্রিগেরও ব্রাত্যন্তোম যজ্ঞের ছারা সংস্কার হইবেক, হরদতরৃত 

্ত খণ্ডন করিয়া কাত্যায়ণ লিখিয়াছেন তেষাং সংস্কারে বন্ধ 

ব্রাত্যন্তোম নেষ্ঠা কামমধীরিয়ং ব্যবহার্ষ্যা ভবস্তি। স্বৃতরাং বঙ্গীয় 

কারসথগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইলেও তাহারা কেন ব্যবহাধা হইৰেননা? বিশেষতঃ 
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ইহারা হীনাচার ব্রাত্য নহেন। ভগবান্‌ বুদ্ধদেব প্রচারিত আত্মাত্মিক জ্ঞান 
লাভ করিয়! বৈদিক উপনয়ন সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা! 
দেখাইয়াছি তৎপর তাহারা তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন 
স্কৃতরা তীহাদিগকে হীনাচার ব্রাত্য বপিবে কে? তাহারা 
জ্যায়াংস ব্রাত্য সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থ গণের পুনঃ উপবীত ধারণের বাধক 
কিছুই নাই। যদিও তাহারা বঙ্থপুরুষ পতিত সাবিত্রীক, তথাপি 
তাহাদের বাত্যন্তোমের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করার বিধি আছে, পারস্কার 
বলেন নাই বলিয়াই আপন্তত্বের এই সরল সুন্দর ব্যবস্থা আদৌ নষ্ট 
বা অগ্রাহ হইতে পারেনা সুতরাং তীঙারা গঙ্গা ন্রান করিয়া সংস্কার গ্রহণ 
করিতে. পারেন, বিশেষতঃ “সত্য যুগে ব্র্মচ্ধ্যাদি ব্রত আদিষ্ট হইয়াছে 
ত্রেতাতে ধেন্গু দীন ও দ্বাপর ও কলি যুগে ধেনুর মৃণ্য দিলেই যথেষ্ট 
হইবে তৎ সম্বন্ধে প্রমান প্রয়োগ ও যথেষ্ট আছে-_ 


কৃতে ব্রতং সমাদিষং ত্রেতায়াং ধেনুরেবচ 
কৃচ্ছাদিনান্ত সর্বেবষাং মূল্যঞ্চ ঘ্বাপরে কলৌ ॥। 


সপ্রসিদ্ধ স্বামী রাম মিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রকার ব্যবস্থা দিয়া 
গিয়াছেন তিনি একজন নিবন্ধকার, দ্বাদশবর্ষ ক্রক্মচরধ্য পালনে যিনি 
অসমর্থ হইবেন তিনি প্রত্যাক্মায় শ্বরূপ মহাব্রত ৩৬* গো দান 
করিবেন, ধনী দরিদ্র অতি দরিদ্র ভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ 
করিতে হইবে অর্থাৎ ধনীর পক্ষে ৩৬* টাকা অতিদরিদ্রের পক্ষে 
৩৬০ কপর্দিক দিলেই চলিবে বন্তত বিত্ত শাঠ্য না৷ করিলেই হইল । 

্বাদশবর্ধ ত্রন্ষচর্য্য মহীব্রত যে! নহিং করশক্তে হৈং উন্হেং 
উপক! প্রত্যান্গায় স্বরূপ ৩৬০ গোদান করনা হোগা! গোকা 
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নিজ্রয়মান, রজতমন, তাত্রমান, কপদ্দিকামান ভেদসে তিন 
প্রকারকা হোগা, যিস্কি জৈসি শক্তি হৈ উসকা অনুসার কর্‌নে 
হোগা, ধনী, দীন, দরিদ্র অতি দরিদ্র ভেদসে প্রায়শ্চত্তক! 
আধিক্য অউর সঙ্কৌচ কর্ন। হোগা । 


দেশ কালাদি বিপধ্যফে যাঁহাদদের সাবিত্রী পতিত হয় তীহাদের 
একটা চন্দ্রাঃন করিলেই যথেষ্ট হইবে । 


এই বঙ্গীয় কায়স্থগণের দেশ কালাদি বিপর্ধ্যয়েই সাবিত্রী তআ্আগের 
কারণ দেখান গিয়াছে সুতরাং তাহাদের পক্ষে চান্্রায়নই যথেষ্ট। 


ব্রতস্তাচরণাশক্তো কুয্যাচ্চান্দ্রায়ণংব্রতং 
সাবিত্রী পতিতা যেষাঁং দেশকালাদিবিপ্লুবাৎ। 
তৎপর গন্গা মাহাজ্যে দেখিতে পাই, ব্রহ্মবধাদি মহাপাপ গঙ্গাক্সানে নষ্ট 


হইতে পারে, স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মহাঁশয়ও এই প্রকার লিখিয়! 
গিয়াছেন। 


« প্রায়শ্চিক্তং তত্র ভবেত যত্র গঞ্জ! নবিদ্যতে ।” 


সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থগণ গঙ্গা ল্লান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়! চান্রায়ণ- 
ব্রতাচরণ পূর্বক অনায়াসে উপনর়ন গ্রহণ করিতে পারেন। 


অপরার্ক সংস্কার রত্বমাল। গ্রভৃতিতে যথেষ্টবহুপুরুষ পত্তিত সাবিত্রীকের 

পক্ষে সংস্কারের ব্যবস্থা আছে, কাত্যায়ন শৌত হুত্র ভাষ্ে লিখিত আছে 

যে, এক সঙ্গে ৩৩ জন ব্রাত্যের সংস্কার হইতে পাঁরে (ব্রাত্য সংস্কার 

মীমাংসা ১২৫-১৩৩ পৃঃ) এবং ভাহারা দ্বিজাতির অধিকার প্রাপ্ত হইবেন 
২৭৯ 
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ইহার পর আমাদের আর অধিক বলিবার আবস্তক কিছু আছে এরূপ 
মনে করিনা! এই সমস্ত প্রমাণের গর কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয়াচার 
গ্রহনের নান! গ্রকার বাধা উত্থাপন করিয়া ধাহার৷ বিরত করিবার 
চেষ্টা পাইভেছেন তাহাদিগকে এই গ্রন্থের উপসংহার কালে বলি-_ 

বেদীঃ প্রমাণং প্ুতয়ঃ প্রমাণ 

ধর্্ার্থযুক্তং হি বচঃ প্রমাণং 

ষ্য প্রমাণং ন ভবে প্রমাণং 

কন্তস্য কুরয্যাদ,বচনং প্রমাণং ? 


€৪ সম্পেষ” 


২৫৫. 


গসল্লিম্পিজ্ | 


প্রায় সার্ঘশতাধী পূর্বে মহারাজাধিরাঁজ রাঁজবন্লুভ প্রভৃতি তাৎকালিক 
রাজন্যবর্গ মহারাষট্াদি নানাস্থনীয় পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ব্রাত্যাষ্ 
জাতির প্রীয়শ্চিতান্তে উপনয়নসংস্কার-গ্রহণ মন্বন্ধে যে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, তাহা! যাবতীয় ব্রাতজাতির প্রতি তুলরণে প্রয়োজ্য। সেই 
সকল ব্যবস্থা শাস্সম্মত, শাস্ত্রে ভি ভিন্ন জাতির জন্য ত্রাত্যতাক্ষয়েরপ্রায়- 
শ্চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা নাই। সুতরাং যদ্দি এ সকল ব্যবস্থা ব্রা 
অ্ষঠ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তবে ব্রাত্যক্ষত্রিয়বর্ণের সম্বন্ধে বা বহৃত হইতে না 
পারার কোনই কারণ থাকিতে পারে ন1। এ সকল ব্যবস্থ! বর্তমান 
আন্দোলনের বহুকাল পূর্বে আনীত এবং ভাৎকালিক খ্যাতনাঁম- 
পঙ্ডিতমগ্ুলীর এবং কোন কোন ব্যবস্থাদীতা পণ্ডিভদিগের বর্তমান 
বংশধরদিগের অনুমোদিত, স্ৃতরাঁং উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোনই 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। এজন্য কায়স্থসমাঁজের গোঁচরার্থে সেগুলিও 
থ্অস্ষ্ঠদীপিকা” হইতে উদ্ধৃত করা গেল। 

( ক) শ্রীমন্মহাঁরাজাধিরাজ-রাঁজবল্পভ-নিমন্ত্রিত-মহা- 
রাষ্ট্রাদিনানাদিগ্দেশীয়পগ্ডিতানাং ব্যবস্থাপত্রিকা । 

১। অন্্পনীতা্ষ্ঠজাতাঁনাং প্রপিতামহাদীনামুগনয়নাত্ুকসংস্কারা- 
স্থরণেন ব্রাত্যত্বোণপপাতকক্ষয়া ধিনাং ষড়,বাধিকব্রতাস্তাচরণাঁশভৈর্নবতিপেন্ছ 
দ্বানরপং প্রায়শ্চিত্ত, তরশক্তৌ আচঢ্যানাং পঞ্চদশাদধিকচতুঃশতকার্বাপনী, 
অধ্যানান্ত সপ্তাধিকশন্যকার্যাপণী দরিজ্রাণাঞ্চ নবতিকার্ধাপণী দেয়েতি; 


পতিতসাবিত্রীক অন্পনীত অস্বষ্ঠজ ও অন্থপনীত অথঠ্ঠের প্রপিতামহ 
দিগের উপনয়ন সংস্কার অন্মরণজনিত ব্রাতোপপাতককষয়াভিলাবিগণ্য 


'তদনস্তরং যজ্ঞোপরীভার্দিভিঃ সংসার কার্য ইতি। উপনীতাস্্ঠানাং 
ভৎসন্ততিনাঞ বৈশ্তবদশচাস্ভাচরণৎ, তা প্পূরণাশোচং পঞ্চদূসাহ ইতি 
বিদুষাং পরামর্শঃ। 

. উদ্দালকত্রতঞ্চরেদিতি শিকারে পিতাবিবীকেণ 
উদ্দালকব্রতী্ভাঁচরণাশক্তৌ আদোন চতুঃপণাধিকষট্চত্থারিংশৎকার্যাপনী, 
মধ্যেন বাদ শপণাধিকসপ্ততিশিতিকাধীপনী, দরিজ্রেণ চতুঃপণাধিকনব- 
কার্ধীপণী দেয়েতি তদনন্তরং তেযাসুপনয়নাদিসংসবার: কারধয ইতি" বিদ্যা 
পরামশঃ ॥ | 
্রনীলকণ্ঠ শর্দণাং (রাজনগর) শ্রীরাম ায়বাণীশ্ত নেবধীপ) 
» কৃষদাস শর্মণাং এ: -  শ্রীকালীশঙ্বর ায়বাগীশস্ত এ 
শ্রীকষ্ণদেব শর্দণাং. এ শ্রীচরণ তর্কালস্কারস্ত এ 
« গোপাল ন্ায়ালস্কারশ্য * (নবন্ীপ) $+, রামহরি বি্ভাল্কারস্ত : এ 
» তিতুরাম তর্কপঞ্চাননম্ত এ % বিশ্বনাথ স্যায়ালঙ্কারস্তা এ 
প্ীহরদেব তর্কসিদ্ান্স্ত এ »সবাশিবন্যায়ালঙ্কারন্য এ 
৮ শিবরাম বাচস্পতেঃ . এ » বিশ্বেশ্বর পঞ্চান্নম্ত এঁ 
» কৃষ্ণকান্ত বি্ভালঙ্কারস্ত এ . »রামকাত্ত স্যায়ালঙ্কারন্ত এ 


ছয়বর্ধব্যাপী ব্রতানুষ্ঠানে অশক্ত হইলে নব্বইটা ধেন্ু দান করিবেন। 
তাহাতে অশক্ত হইলে আট্যগণ ৪১৫ কাহন, মধ্যগণ ২০৭ কাহন ও 
ররিদ্রগণ ৯* কাহন কপর্দিক দান করিবেন। তদনস্তর যজ্ঞোঁপবীতদারা 
সংস্কার করিবেন। উপনীত অশ্বষ্ঠ ও উহাদের সম্ভতিগণের বৈশ্ঠবৎ 
আচরণ এবং অশৌচ ১৫ দিন, ইহাই পপ্ডিতগণের যুক্তি 
'পতিভসাবিএ্রীকগণ উদ্দালক-ব্রতাচরণ : করিবেন, বশিষ্ঠস্থএরের 


% ইনি বঙ্গদেশের প্রথম স্মৃতিশাস্ত্র ্রচারক, তিথিনিরণযাদি গ্স্থ-প্রণেত। 
ৃ রি 


৮ রাড বিদযবাসীশস্ত; জর. : ৮ মুরহর বিদযলমবর মাটি়ারি, 
* শঙ্করতরববাগীশস্ত : ভ্রু: » রাকাত বিদ্যালমকারস্ত » 
» বিনদুচরণ মিশ্রন্ত (ক্ষেত্র) '. % শিবচরণ বাচস্পতে: কৌড়কদী 
৮ কা্িকাপ্রসাদ মিশরনত ক্ষেত শ্রীঅযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশত্ত অধিক 
% দামেদর মিশ্রস্ত এ + কৃষ্ণরাম বিদ্যালঙ্কারন্ত . ' 
৮ প্রভাকর মিড. এ ৮ বাস্দেব বিদ্যাবাগীশস্ত পাটুলি 
» ছুর্গাদাস মিশ্রস্য.. এ. » প্রাণরৃষ্ণ পঞ্চাননস্য. ০ 
$ শ্রভান্বর পণ্ডিতস্য (মহারাষ্ট্র) » কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্তস্য বাকল! 
» হলাযুধ ব্রম্মচারিণ: (দ্রাবিড়) % বলরাম ভট্টাচাপ্য সাইকুল 
% মণিরাম দীক্ষিতস্য (কাশী) » রামশক্কর বাম্পতেঃ এ 
£ শ্রীঞ্ণ দীক্ষিতস্য এ » হরণোবিন্ব বিদ্যাবাগীশন্ত এ 
» গোবিনরাম দীক্ষিতস্য এ % উপয়রামি বিদ্যাভ্ষণস্ত লৌহজঙ্গ 
» গৌর দীক্ষিতস্য এ » রমাপতি তর্কপঞ্চাননস্য চকগ্রাম 
» রসলাল শুত্রস্য কনোজ » ছুলালবিদ্যালঙ্কারস্য দমদমা 
» জীবনতারণ খ্রিবেদিনঃ মিথিলা. » পঞ্চানন স্তায়ালঙ্কারস্য এ 


এই বচনাহুসারে পততিসাবিত্রীকের উদ্ধালকক্রত-ব "ব্যবস্থা, তাহাতে 
অশক্ত হইলে আন্যগণের ৪৬ কাহন ৪ পণ, মধ্যবিত্রগণের ২৭৪০ পণ 
ও দরিজ্রগণ ৯০ কপর্দক উৎসর্গ করিবেন ও তদনস্তর তাহাদের 
উপনয়নসংস্কার কর্ত্য, ইহাই পণ্ডিতদিগের যুক্তি। 
-& ইনি পবদীপের প্রধান নৈয়ায়িক, ইহার টোবে প্রায় সহন্ব সংখ্যক 
শাস্ত্রের বিদযার্থা অধ্যয়ন করিত। 
. পীনবাৰ আলিবর্দি খার সহিত মহারাইীয়দিগের িকাবে 
ছদ্দেশীয় দূতগণের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। 
৬/৩ 





পরিশিষ্ট 

শ্রীকষদাঁসউ পাথ্যয়স্য মিথিলা শ্রীজগন্লাথপধননদ্য  বর্দমান 
রি গিরিজানাথ পাটকস্য এ $) শ্গুরামবিদ্যা লঙ্কারস্য ঞঁ 
» রবিনাথ ন্তায়বাচম্পতেঃ পুটিয়। ৮ মধুহদন বাচম্পতেঃ এ 
» রাঁমভদ্র নিদ্ধান্তস্য বীশবেড়িয়া » রুত্্নারায়ণ বিদ্যাবাগীশস্য & 
» রাঁমনাথ বাচম্পতেঃ এ ॥, রাঁধাকাস্ত স্যায়ালঙ্কারস্য & 
» আত্মারাম স্তাযালঙ্কারস্য ৪ »শ্রক্ঠ তর্কবাগীশদ্য বীরভূম 
» জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্য মাটিয়ারি »। রামগোবিন শ্যায়ালঙ্কারস্য এ 
» গ্াধর তরবালঙ্কারস্য এ » হরিহর তর্কভৃষণস্য সেনভৃম 
» আননাচন্্রস্তায়বাগীধস্য লেঙ্গটাখালী রামবত্ব বিদ্যাবংগীশস্য. এ 
» ভ্রিলোচন স্তায়বাগীশস্য এ » কালীগ্রনাদ তর্কসিদ্ধান্তস্য এ 
» নরসিংহ বিদ্যালঙ্কারস্য রাজবাঁটী » কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশস্য এ 
» রাজেন বিদ্যাবাগীশদ্য এ »,বক্্ীনারায়প সিদ্ধান্তস্য এ 
» হরনাথ শিরমণে, ভূষণাঁ এ  » কমলাকান্ত বিদ্যাভূষণম্য এ 
৯ চিরঞ্রীব পঞ্চাননস্য সায়দাবাদ » জগন্নাথ পধণননস্য এঁ 
» হলাফুধ তবপঞাননদ্য এই ৯ হরিগ্রসাদ গ্তায়াঙ্কারদ্য এ 
» গোবিনদরাম স্যায়ালঙ্কারস্য এ » পুরুষোতম স্তায়ালঙ্কারদ্য এ 
» পীতাদ্থর স্তায়াবাগীশদ্য এ »চন্তুশেখর তকািদবান্তসয এ 
» জগরাথ তকপিধাননস্য ত্রিবেণী » মাধব সিদ্ধান্তস্য এ 
» রামানন স্তায়বাগীশস্ এই  »রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চাননস্য 

» রামশঙ্কর বাচস্পতে: এ বিক্রমপুর, নওয়াহাটা 


$ ইনিই সেই বিখ্যাত শ্রতিধর ও গলগাতীরে বিবামান দুই লাহেবের 
সাক্গী-্বরূপে মানিত হইয়া! ইংরাজী ভাষা সা জানিয়াও আদালতে 
তাহাদের উক্তি ও প্রত্যুক্তি অবিকল আবৃত করিয়াছিলেন । 


পরিশিষ্ট 


% বলরাম তর্কভূষণৃস্য কামাঁলপুর » রূপরাম ভট্টাচার্য 


» রঘুনাথ গ্যায়লঙ্কারস্য মানফর 


% রাঁমকিশৌর স্তাঁয়লঙ্কারসা চরাগরাঁল » কামদেব ভট্চার্য্যস্য 
» রাধাঁকাস্ত স্তায়বাগীশস্য এ »১রাধাকান্ত ভট্টা চার্যযস্য 
» ঘনশ্যাম তর্কলঙ্কারস্য মামুদপুর », রাঁপমোহ্‌ন ভট্টাচার্যাস্য 
» গোবিন্দরাম সার্বভৌমস্য এ ১১ গঙ্গাপ্রসাদ ভ্টাচার্যস্য 
» ুর্গীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্তস্য এ » রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্যস্য 
» রাধাৰান্ত তর্কসিদ্ধান্তস্য এ ৯ রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যস্য 


রি শিবচর তর্কপঞ্চাননস্য 
% রঘুনান বাচস্পতেঃ 


শ্ীকষচন্ত্র তরকসিদ্ধান্তত্তা এ  শ্্রীরামকিশোর শ্তায়বাগীশন্ত ধরগ্রাম 
সেনহাটা। ভগিলহাট 

গোবর রঃ ৰিষুরাম ভট্টাচার্য্যস্য 

এ 

এ 

এ 

এ 

এ 

এ » নন্দরাম ভট্টামার্য্যস্য এ 

এ » জয্বরাম ভট্টাচার্্যস্য এ 

» শ্রীকান্ত বিদ্যালক্কারস্য বাকৃলা , রামকিশোর ভট্টাচাষ্যস্য টু 


শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্ধ্যস্য ভগিলহাট  গঙ্গাপ্রনাদ ভট্টাচার্যযস্য 


» রামশঙ্কর 5 
» কৃষ্ধদেব ৮» 
* রুক্সিণীকান্ত » 
* রাজারাম » 
১বাধেশ্বর % 
% ভবানী প্রসাদ », 
*» রামগ্রসাদ 

রামেশ্বর ১, 
» প্রাণবল্লভ » 
» দেবীপ্রসাদ ১ 


% মৃত্যুর: + 


55 


» রূপরাম ন্যায়বাগীশস্য 


» রামচন্ত্রসিদ্বান্তপঞ্জাননস্য কারাদিয়! 


55 


» কৃষ্ণদীস সার্ব্বভৌমস্য সোয়াকাট 


» রঘুনাথ সিদ্ধান্তস্য 

» কৃষ্ণদাস সার্বভৌমস্য 
» কৃষ্ণনাথ তর্কভূষণস্য 
» রাম 1চস্পতেঃ 

» ককষ্দাস স্থায়লঙ্কারস্য 
» রবিনাথ বাচম্পতেঃ 
» কালীগ্রসাদ দোবেদিনঃ 
» প্রভাকর চৌবেদিনঃ 


হি, 


ধাকা 
খাপটায়া 


প্রিয় 
কাঞ্চি 


০ 


ন্কান্মন্ঞেল্ল কষত্তিন্লক্ঘস্সর্থ 


সংস্কার সম্বন্ধে ব্যবস্থাপত্র 


কায়ন্থের ক্ষত্রিয়ধন্ম ও সংস্কার 


অন্তি চায়মর্থ আপত্তপ্বকাত্যায়নাভ্যা-মভিহিত: শ্রত্যক্ষরৈরপ্যনথ 
গ্রাণিতঃ। তথাপি তাগ্যত্রাঙ্গণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থধণ্ডে প্রথমত্রাঙ্গণে-_ 
“অখৈষ শমনীচামেঢ্রাণীং স্তোমে। যে ত্যেষ্ঠাঃ ,সস্তো ত্রাত্যাং প্রবসেষুস্ত 
এতেন যজেরন্লিতি |” 
এব শ্রত্যক্ষরাহ প্রাণিতস্যাপত্তশ্ককাত্যায়নাভ্যামুপবুংহিতস্য মদনরত্বা- 
দিনিবন্ধকারৈঃ স্ুব্যাখ্যাতস্তৈবংবিধক্রাত্যসংস্কারস্ত ন কিঞ্িত্তহাধকমস্তীতি 
নুধিয়: পরামূশস্তি। ইতি বৈশাখকুঞ্চচতুরধ্যাং শনৌ বৈক্রমান্যে ১৯৫৯।% 


কাত্যায়ন এবং আপন্তস্ব কর্তৃক এই অর্থ অভিহিত এব ইহা 
বেদাক্ষর ছার! অগ্কপ্রাণিত আছে তথাপি তাগ্যত্রাঙ্গণের সধদশাঁধ্যায়ের 
চতুর্ধবণ্ডে প্রথমত্রাঙ্গণে লিখিত আছে,_অনত্তর বার্ধক্যগ্রস্ত হীন 
বীর্্যদিগের সম্বন্ধে স্তোম উন্নিখিত হইতেছে । অতএব যাহার! বৃদ্ধতদ 
হইয়াছে, তাহারা ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়। বাস করিবে। এই ব্রাত্যন্তোম 
দ্বারা যজন করিবে।. 
.. এইরূপে বেদাক্ষরে অন্ুপ্রীণিত, আগন্তহ্ব ও কাত্যায়ম কর্তৃত 
অভিহিত এবং মদনরত্বাদি নিবন্ধকার কর্তৃক মুব্যাধ্যাত, এইরূপ 
ব্রাতাসংস্কারের কিছুই বাধক নাই। ইহাই সুধীগণের পরামর্শ । 





কায়ন্থের ক্ষত্রিয়ধর্দ্ম ও সংস্কার 
| স্বাক্ষর । 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্ » শ্রীকুবেরপতি শর্মা, কাশী। 
শিরোমণি, কাশী । » শ্রীভগবতাচার্ধা স্বামী, কাশী। 

, শ্রীস্ধাকর ছিবেদী, কাশী। »শ্রীরাজারাম শাস্তী, কাশী। 

» স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী, কাশী। » শ্রীসীতারাম শাস্বী দ্রাবিড় । 
পত্তিত শ্রীজগন্াথ বেদান্তী, কাঁশী। » শ্রীরঘুবর ত্রিবেদী, কাশী। 

” শ্রীলক্ণভট্ট ভট্ট, কাশী। ্রপ্রিয়নাথ তত্বরত্ব, কাশী। 

» শ্রীগোপালভট্ ভট্ট কাশী। « শ্রীমহাদেৰ স্থৃতিতীর্থ কাশী। 

» শীসীতারাম শাস্্ী ছারবঙ্গ- ” শ্রীস্ুরেলাল গোস্বামী কাশীস্থ । 

| পাঠশাঁলার অধ্যাপক । রাজকীয় সংস্কত পাঠশালধ্যাপক। 


* শ্রীঅনন্তরাম শর্মা « শ্রীবামাচরণ তর্কভূষণ কাশী। 
জন্থুপাঠশালার দর্শনাধ্যাপক ৮ শ্রীবিজয় কৃষ্ণ কাব্যতীর্ঘ কাশী ৷ 
৮ শ্রীদ্বারকাদত্ত ব্যাস কাশী। »শ্রীহরিহর দত্ত শশ্মী কাশী। 


» শ্রীবিভবরাম শর্মা কাশী। » শ্রীগোপালাচাধ্য স্বামী, কাশী । 
* শ্রীগঙ্গাসহায় শর্মা! বুন্দী- » আীতেরুবেক্কটাচার্যয, কাঁফী। 


মহারাজের সভাপগ্ডিত। ” শ্রীজয়নারায়ণ তর্করত্ব 
” শ্রীহরিদাস ব্যাস, বুন্দী। নবন্ধীপন্থ ৬ভৃবনমোহন বিষ্ভারত্বের 
» শ্রীমহেন্াচাধ্য বুন্দী। চতুম্পাঠীর অধ্যাপক । 
* শ্রীসদানন্দ শর্মা বুন্দী। » শ্রীনিত্যানন্দ শর্মা কাশী। 


৬ শ্রীহরিনাথ বেদান্তবাগীশী  » শ্রীজনার্দিনাচার্্য কাশী | 
বর্ধমান-রাজচতুপ্পাঠী। ৮ শ্রীজ্যোতিব্বিদ রামেশ্বর দত্ত শর্মা, 

» শ্রীআগ্যাচরণ স্তায়রত্ব, &। কাশী। 

»” শ্রীধরণীধর স্তবতিতীর্থ, | » শ্রীপন্মনাভ শাস্ত্রী, কাশী। 

» শ্রীচন্্রনাথ ওঝা, ছ্বারবঙ্গ। » শ্রীমধুশূদন শাস্ত্রী, কাশী । 


কায়স্থের ক্ষত্রিয়ধন্্মন ও সংস্কার 


» শীহারাণচ্র স্তায়রত্ব, কাশী । 
” শ্রীমুকুন্দ বলভ ভট্টাচার্য, কাঁশী। 
» শ্রীচন্দ্রকাস্ত স্বতিকঠ, কাঁশী। 
শ্রীপীতান্বর বিদ্ধাঁভৃষণ, কাঁশী। 
শ্রীশ্রীরুঞ্ণ দত্ত ঝা, কাঁশী। 
আগঙ্গেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, কাঁশী। 
শ্রীপ্রতৃদত্ত শর্মা, কাশী 
» শ্রীকেশব শর্মা, কাশী 
» শ্রীহরিব্রঙ্গা আচাধ্য, কাশী । 
» আবিষ্দও শর্মা, কাশী । 
” আীভাগবতাচার্্য স্বামী, কাশী। 
* শরীবিজয়কষ্ কাব্যতীর্থ, কাশী । 
» সঙ্গমাল শর্মা, কাশী। 
» আ্ীগণেশ দও শর্মা, কাশী। 
মহিমাদও পাঠক, কাশী। 
(সাঙ্গবেদাধ্যাপক) 
পণ্ডিত শ্রীষজ্েশ্বর শাস্ত্রী মহাবল। 
» শ্রীবাল শাস্বী রাণাডে। 
শ্রীলক্মীনাথ দ্রাবিড় | 
শ্ীবৈদ্যনাথ দীক্ষিত চতুধর। 
শ্রীমাধবাচাধ্য। 
শ্রীভাউ শাস্ত্রী । 
« শ্রীবাপু শাস্জী । 
» শ্রীচন্্র শেখর শর্দা। 
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» শীগৌরীদ শর্মা, 
কাশী রাজপণ্তিত। 
” শ্রীলক্্রণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়। 
» জ্যোতিবিবিদ গনেশদত্ত শশ্মা, 
কাশী। 
» শ্রীরামকৃষ্ণ শর্মা, কাশী। 
» শ্রীঅযোধ্যানাথ শর্মা, কাশী. 
” জ্যোতির্ধ্িদ শঙ্করদত্ত শর্মা, 
কাশী। 
» দীননাথ শর্খা, কাশী। 
» শ্রীমুরলীধর শর্মা, ছারবঙ্গ । 
” আীজয়দেব মিশ্র, ছারবঙ্গ। 
শ্রীকান্ত ঝা, কাশী। 
৮ শ্রীলঙ্ষমীনারায়ণ শর্মা, কাশী। 
” শ্রীমন্থ্যলাল কর্মকাণ্তী, কাশী । 
» শ্রীকাস্তাপ্রসাদ শর্মা, কাশী। 
পণ্ডিত শ্রীছারিকা দত্ত। 
» শ্রীইন্দ্র দত্ত। 
» শ্রীযোগেশ শর্মা । 
» শ্রীলক্ষ্ণ জ্যোতির্ধ্বিদ | 
*, শ্রীকৃবের পভি। 
শ্রীবজ্িরাম ছ্ববেদী। 
শ্রীভবানী প্রসাদ। 
শ্রীজবাহির ত্রিপাঠী। 
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কায়স্থের ক্ষত্রিয়ধন্ন ও সংস্কার 


» শ্রীরাধামোহন শর্ম্া। » শ্রীবিশ্বরূপ। 

»ঃ শ্রীতারাচরণ ভর্করত্ব। » শ্রীরামগোন্দি। 

» শ্ীন্রহ্য। » শ্রীআনন্দচন্ সার্বভৌম | 
» শ্রীবেচন্রাম ॥ » শ্রীমদনন্ত শর্খা | 

» শ্রীশীতলাপ্রসাঁদ ত্রিপাঠী। » শ্রীরামমনোরথ ছিদৌ। 
» শ্রীকালীগ্রসাদ। » শ্রীমদেব । 

* শ্রীত্বামি_রামমিশ শান্্ী।  », শ্রীশিরাম শাস্ত্রী । 

» শ্রীবেচারাম। » শ্রীরাজাঁজী জ্যোষী। . 
» শ্রীবিজ্ঞহরি। » শ্রীগো গীনাথ ত্রিপাঠী। 
'% শ্রীণৌমাধব শাস্ত্রী । »» শ্রীদেবীদয়ালু ত্রিপাঠী। 
ঝ% শ্রীদেবকৃষ্ণ । গঠ শ্রীপ্যারিলাল । 

» শ্রীরামনাঁথ। » শ্রীরামহশন শাস্ী । 

» শ্রীরামধর শর্মা । 


এইরূপে চিত্রগ্প্-সন্তানগণ কাশীস্থ সকল প্রধান প্রধান পণ্ডিতের 
নিকট ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য । বঙ্গবাঁপী উত্তররাটীয়, দক্ষিণরাটীয়, ব্জ 
ও বারেন্্-এই চারি শ্রেণীর কাঁয়স্থগণই চিত্রগুপ্ত-সস্তান বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছেন, এং বঙ্দেশীয় কায়স্থ-সভার আহ্বানে কলিকাতা, 
নৰন্ধীপ, ভট্টপন্ প্রভৃতি স্থানের বঙ্নবাঁদী খ্যাতনাম! অধ্যাপক বৃন্দ 
একবাক্যে উক্ত চারিশ্রেণীর ভিতরগুপ্তসম্তান কাযস্থগণকে ত্রাত্য-ক্ষত্রিয় 
বলিয়৷ অভিমত গ্রকাঁশ করিয়াছেন। নিয়ে তাঁহাদের ব্যবস্থা উদ্ধৃত 
হইল) __ | 

“চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষন্ত ক্ষত্রিয়দ্বেন ক্ষত্রিয় 
সন্তানত্বেহপি ন্ুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনরনাদিক্রিয়া-লোপাৎ 
ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমিতি বিদ্যাম্পরামশঃ।” 


কায়ন্থের ক্ষত্রিযধর্্ম ও সংস্কার 
চিত্রগুপ্-বংশজাত কায়স্থদিগের মূল পুরুষ ক্ষত্রিয় ও ক্ষিয়-সন্তান 
হওয়ায় অনেক কালাঁবধি পুরুষপরম্পরাঁয় উপনয়নাঁদি ক্রিয়ালাঁপ হেতু 
ইদানীং ব্রাত্য তইতেছেন, ইহা সুধীগণের যুক্তি। 
স্বাক্ষর। 
মহামহোপাধ্যায়_ মহামহোপাধ্যায়_ 
শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্নন, নবদীপ। শ্রীগোবিন্বচন্্র শাস্বী। 
কলিকাতা সংস্কত-কলেজ । 
শ্রীকষ্ণনাথ ্তাঁয়পঞ্চানন। পূর্ববস্থলী। শ্রীকামাখ্যানাথ ভর্কাগীশ, এ 
শ্রীশিবনন্্র সার্বভৌম, ভাটগাঁড়া। পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, এ 
শরীচন্্রকাস্ত তর্কীলঙ্কার, কলিকাতা । » শ্রীচন্ত্রশেখর চুড়ামণ্ । 
কলিকাতা হাঁতাগাঁন। 
পণ্তিত__ " পণ্ডিত__ ূ 
শ্রভূভনাথ ্বৃতিক্, কলিকাতা । শ্রীসিতিকণ্ঠ বাঁচস্পতি, নবন্বীপ। 
শ্রীকিদারনথ শিরোমণি, ন্বীপ। শ্রীমন্কৃলচন্র স্বৃতিতীর্ঘ, নবন্ধীপ | 
্ীনবসিংহ্ঘাস স্থবতিভূষণ, বাশবেড়ে। শ্রীশশীভূষণ তর্করত্ব কলিকাতা॥ 
শ্রীতীচরণ স্বতিভূষণ, কলিকাত1| শ্রিশিবনাথ সার্বভৌম, নবদ্ীপ। 
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ব, ভাটপাড়া। 


যথাকালে উপনয়ন না হইলে ছিজাতি ব্রাত্য হইয়া থাঁকেন। 
ব্রাত্যের পুনঃ সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কোনধর্-কর্মে অধিকার নাই। 
বঙ্গবাসী চারি শ্রেণীর কারস্থগণ বহুপুরুষ সাবিত্রীঞ্জিত, এই ত্রাত্যতা 
প্রযুক্ত এক্ষণে তাঁহারা শাস্থীয় যাগ-বজ্ঞাদি সাধনে অনধিকারী ৷ বন 
শত বর্ষ তাহারা সাবিত্রীত্রষ্ট হইলেও পুনরায় যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
ভাহার! সমস্ত যাগ জ্ঞাদিতে অধিকারী হইতে পারেন কি না, কায়স্থসভা 


কায়স্থের কষত্রিয়ধর্্ম ও সংস্কার 
ভারতবা' গ্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের নিকট ইহার ব্যবস্থা গরার্থনা 
করেন, তাহাতে কাশী, কাকী, দ্রাবিড় গ্রভৃতি বহু স্থানের। 
স্বাক্ষর 
যুক্ত পণ্ডিত কালীবর ব্যোস্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত খ্রীধর শ্মৃতিভীর্ঘ, 
গড়ো। ফরিদপুর। 
» কাশীশ্বর তর্কবাগীশ, কলসকাটা ২, ছুর্গাগতি শিরোমণি, নদীয়!। 
৮ চতীচরণ তর্কবাগীশ, কলসকাটী » কেদারনাথ পদরত্ব, বর্দঘমান। 
» কেদারনাধ স্বৃতিভূষণ, কলিকাতা, নীলমাধব শ্মৃতিরত, বর্দমান। 
% রাজারাম স্বৃতিকণ, ফুরান্।  » নারণচন্ স্থৃতিতীর্ঘ, তারকের শব 
» কেদারনাথ স্বৃতিরত্ব, সাক্গরুল। ,, আশুতোষ স্তায়রত্ব, জাড়া। 
% রামহায় বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণনগর । », নীলক্ শ্মৃতিরত্, অগ্রদ্ীপ। 
% পর্ডিত অমূল্যরতবস্থতিতীর্,  » দেবেন্দ্রনাথ স্বতিরতব, সমুদ্রগড়। 
| ইটালি। », দেবীপ্রসর স্বতিভূষণ, বিশপুস্বরিণী 
*, হরিদাস ভাঁগবতভূষণ, হাটখোলা ।,, মৃত্য স্থৃতিতীর্থ, গোয়াড়ী। 
% নারায়ণচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, » প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, বিক্রমপুর 
| রামবাগান। » চণ্ডীচরণ স্ৃতিভ্যণ, গরাণহাটা। 
* লতীশচন্্র কাবযরত্ব, গুয়াবাগান। » শ্রীধর তরবভূষণ, পাকমাজিটা। 
» স্তামটাঁদ বি্যারত্ব, আহিরীটোলা! ,, রাজেনতচন্শ্বৃতিতীথ, & 
% যোগেন্চন্্রস্বৃতিরক্, গরাণহাটা » ছূর্গাচরণ স্থৃতিভীর্ঘ, নেবুবাগ|ন 
+% পার্ধবতীচরণ তর্ক তীর্থ, বগবাজার ,, সারদাচরণ কাব্যতীর্ 8 
* রজনীকান্ত বিগারত্,। এ ৮ শশিতুষণ কাব্যতীর্ঘ বর্দমান। 
” ভূতনাথ স্বৃতিকঠ, এ ৮ রামদাস শিরোমণি, হুগলি। 
* ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি, কীসারিপাড়া ” অনন্তরাম শিরোমণি, বর্ধমান) 
”, শশিত্ণ তর্কালঙ্কার, লর্দঘমান। » গুরুদাস শ্থৃতিরত্ব, বীরভূম । 


কায়স্থের ক্ষত্রিয়ধরর্ম ও সংস্কীর 
* কালীকমল ম্বতিতীর্ঘ, রামবাগাঁন ” মহেশচন্দ্র তর্কপধ্ানন, বীরভূম । 
» রামরক্ষক স্তায়ালঙ্কার, হছগলি। ” কেদাবেশ্বর স্মৃতিভীর্থ, ফরিদপুর ॥ 
» কালিদাস শিরোমণি, হুগলি । ৮ তিনকড়ি শিরোমণি, হুগলি । 
” কুলদাপ্রসাদ স্বৃতিরত্ব, বীরভূম । ” গঙ্গাচিরণ স্তায়রত্ব, নদীয়!। 
” পতিচরণ ন্যায়রত্ব, বীরভূম।  ” আশুভোষ কবিরত্ব, বর্ধমান । 


» ঠাঁকুরদাস বিদাত, এ । ৮ মাঁধবচন্্ ন্যায়ালঙ্কার, এ। 
» মুনীন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ, ” কালীকুমার তর্কতীর্থ, 
সৈয়দপুর, টাকী । কাটাপুকুর ] 


” কৃষ্ণদীস বেদান্তবাগীশ, কালীঘাঁট » শ্রীনাথ বেদান্তবাগীশ, পটলডান। 
 নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, কালীঘাট , পঞ্চানন চূড়ামণি, পটলভাঙ্গা। 
” গঙ্গাধর শর্শা, কালীঘাট ”» লারদাচরণ বিদ্যারত্ব, শালিখা ॥ * 
» রামরুষণ তকর্রত্ব, কোঠালীপাড় +» মৃতূপরয় গ্ঠাররত্ব, পুড়ো। 
ষষ্ঠ ব্যাবস্থা । 
উপরোক্ত ব্যবস্থাপত্র বিয়েষভাঁবে সমর্থন করিবার জন্ত শাস্ীয় প্রমাঁণ- 
প্রয়োগসহ সংস্কৃত-কলেজের স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোঁপাধ্যায় কামাধ্যা- 
নাঁথ তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তক ভূষণ মহাশয় 
নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন 
*চিত্রপ্প্রবংশজাতানাঁং কায়স্থানাং মূলপুরুষন্য ক্ষতিয়ন্ধেন ক্ষত্রিক- 
সস্তানত্বেহপি সুচিরকা'লং পুরুষপরাম্পরায় উপনয়নাদিক্রিয়ালোপং ইদানীং 
কালবশাদনেকপুরুষপারম্পর্যেপ বহুকাল-পতিত-সাবিত্রীকাণাং হষত্রিয়- 
চিত্রগুপ্তবংশপরাম্পরাজাভানাং আপন্তম্বোদ্বাদপবাধিকব্রতান্কল্পধেহ- 
দানাদিরূপপ্রায়শ্চিত্তচরনানন্তরং উপনয়নসংস্কারাদ্যধিকারিতা ভবিতুমহ- 
তিতি বিছ্যাং পরামশঃ | 


টি 


 কায়ন্থের ক্ষত্রিয়ধর্দম ও সংন্ধার 
' অত্র প্রযাণং 
*ষদ্য পিতৃপিতামহীবন্ুপনীতৌ স্যাতাং, তস্য সংবৎসরং তৈবিদাক' ত্রদ্গ- 
চর্ধ্যং যম্য প্রপিতা মহাদেনানুন্মধ্যতে উপনয়নং, তস্য ছাদর়বর্াণি ব্রৈবিদ্যকং 
কগচ্্যং ইতি মিতাক্ষরাধ্‌ তাপস্তস্ববচনমূ। অত্রাপস্তত্ববচনোপাওং প্রপিভা- 
মহদেরিত্যতাদিপদং গ্রপিতামহীপেক্য়া, অধস্তনপুরুষপরমিতি কেবাফিছ্যা- 
খ্যানং ন সনীচীনং, ঘতঃ উ্তার্দিপদদ্য অধত্তনপুরুষপরত্তে “ নানুম্মর্যডে” 


চিত্রগুপ্তবংশজাত কায়স্থদিগের মূলপুরুষ ক্ষত্রিয়হেতু হ্ৃত্িয়সস্তানত্ব 
হইলেও সুদীর্ঘ কাল হইতে পুরুষপরম্পরায় উপননয়নাদিক্রিয়া লোপহেতু 
অধুনা, কাঁলবশতঃ অনেক পুরুষপরম্পরায় বহুকাল হইতে অহপনীত ক্ষত্রিয় 
চিন্রগুপ্তবংশপরাম্পরাজাত কায়স্থেরা আপস্তদ্বকথিত দ্বাদশবাধিক ধেনগু। 
দানাদিরপ গ্রায়শ্চিতকরণান্তর উপনয়নাদি সংস্কারে অধিকারী হইবেন 
ইহাই পঞ্ডিতদ্রিগের মত। 

এই বিষয়ের প্রমাণ 

যাহার পিতৃপিতামহ অন্ুপনীত সে সংবৎসর ত্রৈবিদ্যক ব্রশ্চ্ধ্য পালন 
করিবে। যাহার গ্রপিতামহাঁদির উপনয়ন ম্মরণ নাই, সে দ্বাদশবাধিক 
ত্ৈবিদ্যক ত্রক্ষচ্যয অবলম্বন করিবে। এই মিতাক্গরাধৃত আপন্তন্ববচন 
ূর্বলিখিত ব্যবস্থার গ্রমাণ। এই আগস্্ববচনপরিগৃহীত গ্রপিভামহাদি 
পদ্ধে যে আদি পদ আছে, উহা প্রপিত্তামহাপেক্ষায় অধস্তন পুরুষবোধক 
কেহ এইকপ ব্যাধ্যা করিয়! থাকেন, তাহা সমীচীন নহে যেহেতু 
উজ্ত আদি পদের অধস্তন পুরুষবোধকত্ব বলিতে হইলে নানুন্মধ্যতে এই 
উ্ভি সঙ্গত হয় না, উক্ত আদিপদের উর্ধতন পুরুষবোধকত্ব বলিলেই 
ভগ্গন্মরণীভাবের সম্ভব হয়। অধস্তন পুরুষবোধকতা বলিলে অনুন্মরণের 
সন্ভঘই হয়। তাহা হইলে যাহার পিতাঁপিতামহ অন্ুপনীত্‌ এই 


45 মনএ্ররধাম ও সংস্কার 
ইত্যুক্তিন সংগচ্ছতে। উক্তাদিপদন্ত উর্ধতনপুরুষপরস্বেনৈবাহুন্মরণাভা- 
ৰসম্ভবাৎ অধন্তন-পুরুষপরত্বে অনুশ্মরণসস্ভবাচ্চ। তথা সতি খস্ত পিতা" 
পিতামহৌ অঙ্থপনীতী” ইতি প্রাগুক্েরিবান্রাপি “ন্ত প্রপিতামহাদয়ো- 
ই্ছপনীতা” ইত্যুক্েরেৰ যুক্তত্বাৎ। এবং পিতৃপিতামহাত্মকপুরুষঘ়ানূপনী- 
তত্বপক্ষে সংবৎর ব্রতরূপপ্রায়শ্চিতমুক্ত। প্রপিতা মহাত্মুকৈ কপুরুষমান্রাধিক্যে 
ছবাদশবািকত্রতরূপ প্রায়শ্চিত্োল্লেখে বিষমশিষ্টদোষাঁপতে: | প্রপিভা- 
মহোর্দতনপুরুযত্রাত্যত্বপক্ষে, প্রায়শ্চিত্বানূল্েখে আপিন্তবস্ত ্যুনতাপত্রে:, 
ঞ্যদ্য মাণবকস্য পিতামহাদি পিতামহাদারভ্য প্রপিতামহস্তস্য পিতা, 
পিতামহ প্রপিতামহাঁদ্য অন্পনীতাঃ স্বয়ঞ্চ যথাঁকালমন্পনীতাঃ, তে তথা 
বিধমাণবকাঃ শ্বশীনসংস্ততান্তেন শ্বশানে সর্বতঃ শম্য! গ্রাসাদিত্যধ্যয়ন- 
নিষেধঃ এষামপি সন্নিধৌ ভবতীতি সংস্কাররত্বমালাসন্দর্তেণ, আপোষ্তম্বো- 
জাদিপদেন পুরুষত্রয়াথিকপুরুষগ্রহ্ণস্য স্পষ্টতরং প্রতীয়মানত্বাচ্চ। “ক্রি 
পুরুষপতিতসাবিত্রীকাণাং অপত্যে স্যস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ। ৪২। তেষাং 





পূর্বোক্ত কথার স্তায় এখানেও যাহার প্রপিতামহাঁদি অন্ুপনীত এইরূপ 
বলাই যুক্তিযুক্ত হইত। এবং পিতাঁপিতামহ এই উভয় পুরুষের অন্- 
নীততগক্ষে সংবতসরব্রতরপ প্রীয়শ্চিত বলিয়া কেবল প্রপিতামহরূপ এক 
পুরুষের আধিক্যে দ্বাদশবাধধিকত্রতরপ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করিলে বিষম- 
শিষ্টনামক দোষ হয়। প্রপিতামহের উর্ধতন পুরুষের ক্রাত্যত্বপক্ষে 
্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ না থাকায় আপন্তথ্বের নূনতাপতিদোষ হয় যে, মান- 
বকের পিতামহাঁদি অর্থাৎ পিতামহ হইতে আরম করিয়া গ্রপিতামহ্‌ 
তাহার পিতা পিতামহ প্রপিতামহাদি অনুপনীত হ্বয়ং ও য্থাকালে অঙথু- 
পনীত এরূপ মাণবক শ্মশীনসংঘ্তত, অতএব ভাহার অধ্যয়ণ হইবে না। 
এই সাস্কাররত্বমালাসন্দর্ভের বার! আগন্তস্বকথিত পদের স্থারা পুরুঘত্রয 


নি 





ৃ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ধন্্দ ও সংস্কার... 
সন্কারেখবে। ত্রাততান্তোমেনেষ্্া' কামমবীরীরন্‌ ব্যবহার! ভবস্তি। ৪৩। 
ইতি পারম্বরবচনঘ়ং পুক্তপর্যাসত পতিতসাঙ্জিত্রীকাণা ব্রাতান্তোমরূপ- 
্ায়শ্চিতীনম্তরমূপনযনসংসথারাদ্য ধিকারিত্বমিত্যেতৎগ্রতিপাদনপরং। নতু 
পুরু্রয়াদর্দং পতিতসাবিত্রীকাণাং প্রায়শ্চিত্তনিষেধপরং। তথা সতি 
সর্বেষাং পাপানাং প্রায়শ্িত্তনাস্তত্বং নোপপদ্যতে। «ন পুনশ্ততুর্ণাদীনাং 
তেষাঞ্চ উপনীতাঁনামপি অধ্যাপনং ন ভবতি” ইতি তন্তাষ্যবচনঞ্চ পুরুষ- 
 রনাদুর্ধং পতিতসাবিত্রীকাঁধাং কতব্রাত্যন্তো মনপপ্রায়শ্চিততানামপি অধ্যয়বা- 
ধ্যাপনাদিনিষেধপরং, ন তু কৃতছাদশবাঁধিকব্রতবূপ প্রায়শ্িত্তানাং তেষাং 
অধ্যায়নাধ্যাপনাদি. নিষেধপরং, দ্বাদশবাধিকব্রতানুষ্ঠানেন তেষাঁ পাঁপ- 








হইতে অধিক পুকুগ গ্রহণ ম্পষ্টতরভাবে প্রভীরমান হইতেছে। ত্রিপুরুষ 
হইতে অন্ুপনীত ব্যক্তির 'সন্তানের উপনয়ন হইবে, অধ্যাপনা হইবে না। 
৪২। তাহার! সংস্কার প্রার্থী হইলে ব্রাতস্তোমনামক যাঁগ করিক্ন| যথেচ্ছ 
অধ্যয়ণ করিতে পারিবে ও ব্যবহার্য হইবে। ৪৩। 

এই পারম্কুরবচনদয় পুরুধত্রয পর্যন্ত অন্ুপনীতদিগের ক্রাত্যন্তোমরূপ 
প্রায়শ্চিত্ত করণাত্তর উপনয়নসংস্কারাদিতে অধিকারিত্ব হইবে, ইহাই 
প্রতিপাদন করিয়াছে। পুরুষত্রয়ের উর্ধকাল হইতে অনুপনীতদিগের 
প্রায়শ্চিত্ের নিষেধ করিয়াছেন এরূপ বলিতে পার! যায় না, ভাহা 
বলিলে সমস্ত পাপই প্রায়শ্চিত্তের দ্বার! নাশ্ত, এই মিদ্ধান্তের উপপত্তি হয় 
না। « চতুর্থাদি পুরুষের কিন্তু উপনয়ন হইবে না, চতুর্থ পুরুষ উপনীত 
হুইলেও তাঁহার অধ্যাপনা! হইবে না ” পারম্বরের ভাষকর এরুপ .যে 
লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই ঘে, পুররয়ের উর্ধকাল হইতে অহপ- 
নীতের ব্রাত্যোন্তোমরুপ প্রারশ্চিত।চরণ করিলেও তাহান্দিগের অধ্যযণ ও 
অধ্যাপন! হইবে না। ঘাদশবাধিক ব্রততরুপ প্রান্শ্চিতাচরণ করিলেও যে 


নাশে ইপি অধরনাধ্যাপনাধিকারিত্বানঙ্গিকারে পাঁপে অধ্যয়নাধ্যাপন- 
প্রতিবন্ধকশস্্যস্তরস্য কল্পনাপত্তেঃ। তাদৃশকল্পনায়াঃ প্রামাণিক নিবন্ধ- 
কারাদাকতত্বেন প্রামাণিকত্বাভাবাচ্চি। তম্মাৎ নাহম্বর্যত ইতি পদন্বরনাঁধ, 
যন্ত্র যাঁবৎ পুরুষপর্য্যস্তং অন্গপনীতত্বেইস্ুশ্মরণাভাবসন্ভাবনা, তত্রেব দ্বাদশ 
বাঁধিকব্রতরূপ প্রায়শ্চিতমন্তত্জ তু যথাযথ তদ্ভাগহারেণ প্রায়শ্চিতমূহ- 

নীয়ম্। এতেন পারস্করাঁচার্ষৈঃ পুরুষত্রয়মাত্রোল্লেখাৎ, তদ্রতিরিভপুরূষ- 
ব্রাত্যতাস্থলে প্রায়শ্চিত্বাচরণেইপি নোপনয়নসংস্কারাদ্যধিকারিতেত্যপাস্ত- 
মিতলমধিকেন। (ইতি সন ১৩১১, ৯ই পৌষ।) 


তর্কভৃষণোঁপাধিক জীগ্রমথনাথ দেবশর্শণীন্‌। 
তর্কবাগীশোপাঁধিক মখামহোপাঁধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ শর্দধান্‌। 
স্বতিরত্বোপাধিক ্রীশশিভূণ দেবশর্শণামূ ( ১৩১৯, পৌষ ) 


তাহাদের অধয়ণ ও অধ্যাপনাঁদি হইবে না, এরূপ অভিপ্রায় নহে । দ্বাদশ- 
বার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান হবার তাহাদিগের পাঁপ নাশ হইলেও অধ্যয়ণ ও অধ্যা- 
পনায় অধিকারিত্ব শ্বীকার যদি না করা! যায়, তাহা হইলে পাপের অধ্য়ণ 
এ অধ্যাপন! প্রতিবন্ধক একটি বিশেষ শক্তি কল্পনা করিতে হয়। প্রামা- 
ণিক নিবন্ধকারাদি কেহই পাপে এরূপ অধ্যয়ণ অধ্যাপনার গ্রতিবন্ধক- 
' বিশেষ শক্তি কল্পন! করেন নাই বলিয়া এরূপ শক্তিকল্পন! অপ্রামাণিক। 
অতএব “নাহুন্ধ্যতে” এই পদের অভিপ্রায় এই যে, যেখানে যত পুরুষ 
গথ্যস্ত অহ্পনীতত্বিষয়ে অন্ুল্মরণাঁভাব-সম্ভাবনা! আছে সেই স্থানেই 
সবাদয়বাধিকব্রতরুপ গ্রারশ্চিত্ত হইবে। অন্তত্র উক্ত প্রায়শ্চিত্তের যথাযথ 
ভাগানুসারে প্রায়শ্চিতত বিবেচন! করিতে হইবে। পারস্বরাচা্য্য পুরুবতরয়- 
মাত্রের উন্বেখ করিয়াছেন বলিয়া তদতিরিক্ত পুরুষের ব্রাত্যতাস্থলে 


১৯ 


ায়স্থের ক্ষত্রিয়ধন্ম+ও সংস্কার 
সপ্তম ব্যবস্থা । 

দিনাঁজপুরাধিপতি! :৮ মহারাজ; গিরিজানাথ রায় বাহাছরের 
মাতৃদেবীর সপিশ্তীকরণ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ও সমবেত পণ্ডিভমগুলী নিষ্ন- 

লিখিত ব্যবস্থা প্রদান: করিয়াছেন 

(ক) সংবৎ ১৯৬৩1 

চিত্রশুপ্তবংশজাতানামন্ম্দেশীয়ানাং কায়স্থানাং মূলপুরূবপ্য ক্ষত্রিয়ন্তেন 
স্গতিয়সস্তানত্বেপি সুচিরকাঁলং পুরুষপরাম্পরয্। উপনয়নাদিক্রিয়ালোপাৎ 
ইদানীং কাঁলবশাদনেকপুরুষ্পরম্পর্ষেযন 'বহুকাঁলপতিতসাবিত্রীকাণাং ক্ষত্রিয় 
চিত্রগুপ্তবংশপরাম্পরাঁজাতানাং আপস্তস্বোক্দ্বাদশবাধিকত্রতানুকল্পধেন-- 
দানাদিক্রিয়। প্রায়শ্চিত্তানত্তরং উপনয়নসংস্কারাদ্যধিকারিতা৷ ভবিতুমহতীতি 


বিদ্ষাং পরামশঃ ॥ রী 


শ্ীসীতানাঁথ কৃতিরত্বনাং বাগ বাজার, কলিকাতা 
শ্ীবন্ুকান্ততকীলক্কার কোটালিপাঁড়া, উল.সিয়া 


প্রীয়শ্চিত্তাচরণ করিলেও উপনয়নসংস্কারাদিতে অধিকারিত হইবে না, 
এইরূপ সিদ্ধান্ত যাহারা করিয়া থাকেন, তাহাদিগের মত পূর্বোক্ত বিচার 
দ্বার! নিরঘ্ত হইল । 

চিত্রগুপ্তবংশজাত অম্মদ্দেশীয় কায়স্থগণের মূলপুরুষের কষত্িয়ত্বহেতু 
কত্তিয়সস্তানত্ব হইলেও বহুকাল হইতে পুরুষপরম্পরায় উপনয়নাদি-ক্রিয়া- 
লোপহেতু অধুনা কালবশতঃ অনেক পুরুষপরম্পুরায় বহুকাল হইতে অঙ্ক- 
পনীত ক্ষত্রিয়চিত্রগুপ্তবংশপরম্পরাজাত কায়স্থগণেব আপস্তস্বোক্ত দ্বাদশ- 
বাঁষিকব্রভান্থকল্পধেন্দানাদিরূপ প্রাযশ্চিত্তাচরণের অনস্তর উপনরনসংস্কা 
দিতে অধিকার হইবে, ইহা! পণ্ডিতগণের মত। 


১২ 


কায়স্থেব ক্ষত্রিয়ধস্ম*ও সংস্কার 


জীমযুস্থদন ন্তায়রত্ এঁ &ঁ হাঃ কুমারটুলি 
শ্রীনকূলেশ্বর বিদ্যাভূষণ এ মদনপাড় 

শ্বীমণিমোহন বিদ্যারত্ব এ বাগবাজার, কলিকাতা 
শ্বীকষ্ণদাঁস বিদ্যা্্যণ শ্ঠামপুকুর স্ত্রী,ঠ কলিকাতা 


শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিমোদ, রামকাস্ত বোস গলি, কলিকাতা! 
শ্রীযোগেনাথ বিদ্যাভ্ষণ শ্টামপুকুর স্রাট, কলিকাতা 
কালীকুমার জ্যোতীরত্ব চাদলী, হাঃ শ্তামপুকুর, কলিকাতা 
শ্রীশরচ্চন্দ্র শিক্োমণি - এ 

শ্রীকফ্ধন বিদ্যারত্ব,র হাতীবাগান, কলিকাতা 

ীনূকুন্নচন্দ্র বিদ্যাভূষণ  বাগ.বাজার, কলিকাতা । 


